ত্রয়োদশ অধ্যায় ৩২৫ 
সুন্ম মৌলিক বস্তরূপে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনিই এই 
আত্মা যাহা কিছু সম্ভব সকল কর্ম্ম করিয়া এবং সকল জিনিষ 
হইয়াও সেই সবের মধ্যে সেই একই শুদ্ধ, অক্ষর, সুক্ষ 
অনস্ত সারবস্তু থাকে । সেইটিই জীবের পরা গতি, সেইটিই 
দিব্য সত্তা ও দিব্য ভাব, মগ্ভাব, এবং যে-কেহ অধ্যাত্ম জ্ঞান 
লাভ করে সে-ই শাশ্বতের সেই পরম অমৃতত্বের মধ্যে উঠয়! 
যায়। 


যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰী তথা কৎস্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩ 
ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞযোরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুৰ্ধান্তি তে পরম্‌ ॥৩৪ 


৩৩-৪। হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ (যেমন এক 
সূর্য্য ) ইমং কৃৎস্গং লোকম্‌ প্রকাশয়তি (এই সমস্ত পৃথিবীকে 
আলোকিত করে ) তথা ক্ষেত্রী (তেমনই ক্ষেত্রের অধীশ্বর ) 
কনুৎস্নং ক্ষেত্ৰং (সমগ্র ক্ষেত্ৰকে ) প্ৰকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া 
থাকেন )। যে ( যাহারা) এবং (এই প্রকারে) ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অস্তরং ( ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ ), ভূতপ্রকৃতি- 
মোক্ষং চ ( এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি হইতে মুক্তির উপায় ) 
জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ (জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা উপলব্ধি করেন ) তে পরং 
যাস্তি (তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হন )। 

ব্ৰহ্ম নিজেই ক্ষেত্র হইয়াছেন এবং তিনি সেই ক্ষেত্রের 
চির-জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ ; প্রকৃতি 1s রই চিরন্তন শক্তি, নিজেকে 
ক্ষেত্ররূপে পরিণত করি অংশ ভ্রীরডএই মৃত্যুময় 


fs 


৩২৬ শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীতা 

প্রকৃতির খেলায় অবতীর্ণ হইয়াও বস্তুতঃ মৃত্যুর অতীত ) 
এইগুলি লইয়াই আমাদের জীবনের সমগ্র সত্য । আমাদের 
হদিস্থিত ব্ৰহ্মের দিকে যখন আমরা ফিরি তখন তিনি তাহার 
নিজ সত্যের পূর্ণ জ্যোতি দ্বারা প্রকৃতির সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ 
করিয়া দেন। সেই জ্ঞান স্ধ্যের আলোকে আমাদের মধ্যে 
জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়, এবং আমরা সেই সত্যের আলোকে 
বাস করি, আর অজ্ঞানের অন্ধকারে নহে। তখন আমরা 
দেখিতে পাই, আমাদের বর্তমান মানসিক ও দৈহিক 
প্রকৃতিতে আমাদের যে অপূর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন--ইহা 
অন্ধকারের ভ্রান্তি মাত্র, তখন আমরা নীচের প্রকৃতির ধর্ম 
হইতে, দেহ ও মনের ধর্ম হইতে মুক্তিলাভ করি, তখন 
আমরা আত্মার পরম প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হই। সেই মহিমময় 
সমুচ্চ পরিবর্তনই হইতেছে শেষ রূপাস্তর, দিব্য জন্ম, মর- 
প্রকৃতিকে পরিহার করিয়া অমৃতময় জীবন লাভ। 


ইতি ক্ষেত্র-ক্ষেত্র্-বিভাগযোগে! নাম ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


চতুর্দশ অধ্যায় 


শ্রীভগবাহ্থবাচ 
পরং ভুয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌ । 
যজ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বেব পরাং সিদ্ধিমিতে| গতাঃ ॥১ 
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্্যমাগতাঃ । 
সর্গেহপি নোপজাযন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২ 


১-২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_জ্ঞানানাং উত্তমম্‌ (সকল জ্ঞানের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান ) ভূয়ঃ ( পুনর্ব্বার ) 
প্রবক্ষ্যামি ( বলিতেছি ), যং জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া ) 
সৰ্বে মুনয়ঃ ( সকল মুনিগণ ) ইতঃ (এই মর্ত্য জীবন হইতে ) 
পরাং সিদ্ধিং গতাঃ ( পরমতম সিদ্ধিতে উপনীত হইয়াছেন )। 
ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞানকে ) উপাশ্রিত্য ( আশ্রয় করিয়া ) 
মম সাধশ্দ্াম্‌ আগতাঃ (আমার সাদৃশ্য, আমার প্রকৃতি লাভ 
করিয়া) সর্গে অপি (স্থষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে ( জন্মগ্রহণ 
করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথস্তি 
{ ব্যথিত হন না)। 

ভগবানের সাধর্শ্বালাভ, সত্তায় ও প্ররুতিতে ভগবানের 
সহিত এক হওয়া গীতার মতে ইহাই অমৃতত্ব, পরম সিদ্ধি। 
যে জ্ঞানের দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাকেই গীতা 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়াছে__ সংক্ষেপে যে পুরুষ ও 


৩২৮ স্্ীমস্তগবদ্‌ গীতা 


প্রকৃতির ভেদ করা হইয়াছে, বিশেষত: জীবাত্মা ও 
পরমাত্মার মধ্যে ভেদ করা হইয়াছে- জীবাত্মা প্রকৃতির গুণ- 
সকল ভোগ করিতে যাইয়া বদ্ধ হয়, কিন্তু পরমাত্মা সব কিছু 
ভোগ করিয়াও কিছুতেই বদ্ধ হয় না__ইহাই সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, 
কারণ এইরূপে পরমাত্মাকে জানিয়! জীবাত্মাও পরমাত্মার স্বরূপ 
ও সাধর্শ্যলাভ করিবে । মৃত্যুর পরে বর্তমান থাকাই অমৃতত্ব 
নহে, কারণ সকল জীবাত্মাই এইরূপ অমর । পুরুষোত্তম পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, অসংখ্য রূপ গ্রহণ করেন, তথাপি তিনি 
নিজেকে এই সব নাম রূপের উৰ্দ্ধে অনাদি অনন্ত বলিয়া 
জানেন। জীবের পক্ষেও এই জ্ঞানে বাস করা, পুরুষোত্তমের 
প্রকৃতি ও স্বরূপ লাভ করাই প্ররুত অমৃতত্ব। গীতা মুক্তি 
বলিতে কোথাও ব্ৰহ্মের সততায় জীবাত্মার লয় বুঝে নাই, 
সত্তা ও ধশ্ধে ভগবানের সহিত এক হওয়া, তাহার মধ্যে বাস 
করা-_ইহাই গীতার মতে শ্রেষ্ঠ মুক্তি, পরম সিদ্ধি, অমৃতত্ব। 


মম যোনির্মহদ্ত্রহ্ম তন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌ । 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩ 
সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তযঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্ৰহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪ 


৩-৪। হে ভারত! মহত্ব্রক্গ (প্রকৃতি) মম ( আমার ) 
যোনিঃ ( গর্ভাধানের স্থান ), তস্মিন্‌ (তাহাতে ) অহং গর্ভং 
দধামি (আমি বীজ নিক্ষেপ করি ), ততঃ ( তাহা হইতে ) 
সর্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি 
(হয়)। হে কোস্তেয়! (বের মহ ( যাবতীয় যোনিতে ) 


চতুর্দশ অধ্যায় ৩২৯ 
যাঃ ( যে সকল) মূর্তয়ঃ (মৃত্তিসমূহ ) সম্ভবস্তি (উৎপন্ন হয়) 
তাসাং (তাহাদিগের ) মহৎ ব্রহ্ম (প্ররুতি) যোনিঃ 
(গর্ভাধান স্থান), অহং বীজপ্রদঃ পিতা (আমি গর্ভাধান 
কর্তা পিতা )। 

মানুষ কখনই ভগবানের সাধন্দ্যলাভ করিতে পারিত না 
যদি না সে তাহার নিগৃঢ় সত্তায় ভগবানের সহিত এক হইত ; 
সে যদি কেবল মানসিক প্রাণিক ও ভৌতিক প্ররুতিরই সবষ্ট 
হইত তাহা হইলে সে কখনই অমর হইত না বা অমৃতত্ব লাভ 
করিতে পারিত না। সমস্ত জগৎই ভগবানের অভিব্যক্তি 
আর আমাদের মধ্যে আত্মারূপে যাহা রহিয়াছে তাহা শাশ্বত 
আত্মারই সত্তা। কিন্তু তাহা হইলে জীবাত্মা প্রকৃতিতে বদ্ধ 
হয় কেন-__অথবা বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কেন? ইহা 
কেবল আত্মবিশ্বাতি--জীব নিজেকে প্রকৃতির গুণসকলের 
সহিত এক করিয়া দেখে, এবং দেহের জন্ম, মৃত্যু, দুঃখে নিজেও 
জন্সিতেছে, মবিতেছে, দুঃখ পাইতেছে বলিয়া মনে করে। 
আমাদেব পূর্ণ চৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া ভগবানের সাধর্শ্যলাভ 
করিতে হইলে গুণসকলের উর্দ্ধে উঠিতেই হইবে। গীতা 
অতঃপর তাহাই পরিস্ফুট করিতেছে। 


সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। 
নিবগ্নন্তি মহাবাহো৷ দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥৫ 


তত্র সত্বং নিশ্মলত্বাৎ প্রকাশকমনামযুম্‌। 
সুখসঙ্গেন বয়াতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬ 


৫-৬ | হে মহাবাহো রাঃ (প্রকৃতি হইতে জাত) 


৩৩০ শ্রীমন্তগব্ গীতা 
সত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ (সত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়) 
দেহে ( দেহেতে ) অব্যয়ং দেহিনং ( অবিনাশী জীবাত্মাকে ) 
নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিয়া রাখে )। হে অনঘ (হে নিষ্পাপ 
অঞ্জন)! তত্র (সেই গুণসমূহের মধ্যে) সত্ং( সত্বগুণ ) 
নিশ্মলত্বাৎ (তাহার নির্শলত্বের জন্য) প্রকাশকম্‌ (জ্ঞান 
প্রকাশের কারণ হয়) অনাময়ম্‌ ( এবং প্রকৃতিতে কোন 
ব্যাধি বা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে না); [ইহা] স্থখসঙ্গেন 
(স্থখের প্রতি আসক্তি দ্বার! ) জ্ঞানসঙ্গেন চ ( এবং জ্ঞানের 
প্রতি আসক্তি দ্বারা ) বাতি (বন্ধন করে)। 

অন্ান্ত গুণের ন্যায়ই সত্ব গুণও বন্ধন করে, এবং 
একই রূপে, বাসনা ও অহংবোধের দ্বারা, বন্ধন করে__যদিও 
সাত্বিক বাসনা ও সাত্বিক অহংভাব হইতেছে শুদ্ধতর, মহত্বর। 
কিন্তু যতক্ষণ কোনরূপ বাসনা বা অহং আছে ততক্ষণ 
জীবের মুক্তি নাই। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির উর্দ্ধে যে 
আত্মা রহিয়াছে কেবল তাহাকে দেখিয়া , পরং দৃষ্া তাহার 
সত্তা ও চৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আমরা প্রকৃত মুক্তি ও 
আত্মজয় লাভ করিতে পারি। 


রজে রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্তবমূ। 
তন্নিবগ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ ৭ 
তমস্তূজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্তনিদ্রাভিস্তন্লিবপ্লাতি ভারত ॥ ৮ 
সত্বং স্থখে সঞ্জয়তি রজ্ংরুর্মণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্ম তু তম মল্জপ্য়ত্যুত ॥ ৯ 
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৭-৯। হে কৌস্তেয় ! রজঃ রাগাত্মকং বিদ্ধি (রাঁজোগুণ 
অনুরাগাত্মক বলিয়া জানিও-_অন্থরাগের আকর্ষণই ইহার 
মূল স্বরূপ ), তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্তবম্‌ (বিষয়বাসনার প্রতি 
আসক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি); তৎ (তাহা) দেহিনং 
(দেহধারী জীবাত্মাকে ) কর্ম্মদঙ্গেন ( কর্শ্মের প্রতি আসক্তি 
দ্বারা) নিবপ্লাতি (বন্ধন করে)। হে ভারত! তমঃ 
তু (কিন্ত তমোগুণ ) অজ্ঞানজং বিদ্ধি (অজ্ঞান হইতে জাত 
জানিও), [ইহা] সর্বদেহিনাং মোহনং (সকল দেহীকে 
বিমূঢ় ভ্রান্ত করে); তৎ (তাহা) প্রমাদালশ্যনিত্রাভিঃ 
(প্রেমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা ) নিবগ্নাতি (বন্ধন করে) । 
হে ভারত! সত্বং স্থখে সঞ্জয়তি ( সত্বগুণ সথখে আসক্ত 
করে), রজঃ কম্মণি (রজ কর্শ্মে আসক্ত করে), তমঃ তু 
জ্ঞানম্‌ আবৃত্য ( তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া) প্রমাদে 
সঞ্জয়তি উত (ভ্রাস্তি ও নিক্ষিয়তারূপ প্রমাদে আসক্ত করে )। 


গুণসকলের ভোগে আসক্ত হইয়া জীব দেহ, প্রাণ ও 
মনের নিম্বতন ও বাহিক ক্রিয়ার মধ্যেই নিমগ্ন হইয়া পড়ে। 
ভিতরে আত্মায় তাহারই যে মহত্বর চৈতন্য রহিয়াছে 
তাহা ভুলিয়া যায়। অতএব মুক্ত, সিদ্ধ ও পূর্ণ হইতে হইলে 
আমাদিগকে এই সকল জিনিষ হইতে, গুণসমূহের ক্রিয়া হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে, প্রকৃতির উর্দ্ধে 
যে মুক্ত অধ্যাত্ম চৈতন্য রহিয়াছে তাহার শক্তিতে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে। 


রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভুক্লুতি ভারত । 


রজঃ সত্বং পর রজত্তথু। ১০ 


৩৩২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


সর্ববদ্ধারেষু দেহেহস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে ৷ 
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥১১ 


১০-১১ । হে ভারত ! সত্বং রজঃ তমঃ চ অভিভুয় ভবতি 
(কখনও সত্বগুণ, রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল 
হয়), রজঃ সত্বং তমঃ চ (কখনও রজোগুণ সত্ব ও 
তমোগ্ুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়) তথা তমঃ সত্বং 
রজঃ এব (আবার কখনও তমোগুণ সত্ব ও রজোগুণকে 
অভিভূত করিয়া প্রবল হয়) । যদা (যখন) অশ্মিন্‌ দেহে 
সর্বদ্বারেষু (এই দেহে সকল দ্বারে ) জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে 
(জ্ঞানের প্রকাশ আবিভূর্ত হয়) তদা উত (তখনই) 
সত্বং বিৰৃদ্ধম্‌ ইতি বিদ্যাং (প্রকৃতিতে সত্বগুণের বিবৃদ্ধি ও 
অভ্খান হইয়াছে জানিবে )। 

সত্ব জ্ঞান লইয়া আইসে, স্থখ লইয়া আইসে-_তাহা হইলে 
তাহা বন্ধনের কারণ কেন হয়? এরূপ হয় কারণ, সত্ব 
হইতেছে মানসিক শক্তি, ইহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, অপূর্ণ, ইহার 
সথখও অস্থায়ী ও অপূর্ণ। আত্মার আত্মাতেই যে অনস্ত আনন্দ 
এবং অনন্ত অধ্যাত্ম জ্ঞান তাহা বিভিন্ন জ্রিনিষ। সাত্বিক 
জ্ঞান ও সুখে আসক্ত হইয়া পড়িলে জীব সেই পরম অধ্যাত্ম 
জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না । 


লোভ, প্রব্বতিরারস্তঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা! । 
রজন্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২ 
অপ্রকাশোতপ্রবৃতিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়স্তে বর মুঁ্্রুনন্দন ॥১৩ 
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১২-৩। হে ভরতর্ষভ! লোভঃ (লোভ) প্রবৃত্তিঃ 
(চেষ্টা ) কৰ্শ্মণাম্‌ আরম্তঃ (কর্মের আরম্ভ ) অশমঃ (অস্থিরতা) 
স্পৃহা ( বাসনা )-_-এতানি (এই সকল) রজসি বিবৃদ্ধে 
(রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)। 
হে কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ (অজ্ঞান-অন্ধকার ) 
অপ্রবৃত্তিঃ চ (চেষ্টার অভাব) প্রমাদঃ ( কর্তব্যের বিস্থৃতি, 
অনবধানতা ) মোহঃ এব চ (এবং ভ্রান্তি )--এতানি 
তমসি বিবৃদ্ধে জায়স্তে ( তমোগুণের প্রাধান্ত হইলে এই সকল 
উৎপন্ন হয় )। 

মান্য যে অজ্ঞান আবেগে নানা বাসনা তথ্থির জন্য 
ধাবিত হয় তাহার মূল হইতেছে রজোগুণ। ইহার ফল 
হইতেছে কর্মের নেশা, কিন্তু সেই সঙ্গেই আসে সকল রকম 
দুঃখ ও অশান্তি, কারণ রজোগুণে জ্ঞানের অভাব 
জিনিষ পাইবার তীব্র বাসনা আছে। কিন্তু কেমন করিয়া 
তাহা প্ররুতভাবে পাইতে হয়, যথার্থভাবে ভোগ করিতে 
হয় তাহার নিগৃঢ় রহস্য সে জানে না। তমোগুণ হইতেছে 
সত্ব ও রজঃ উভয়েরই বিপরীত, ইহাতে জ্ঞানের অভাব, 
এবং কর্মের প্রবৃত্তিরও অভাব। 


যদ! সত্ব প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহতৃৎ। 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ভতে ॥১৪ 
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিযু জায়তে । 

তথা গ্রলীনস্তমসি মুড়যোনিষু জায়তে ॥১৫ 


১৪-৫। যদা তু (ষ' প্রবৃদ্ধে (সত্বগুণ বুদ্ধি 
পাইলে ) দেহতৃৎ (নিত (মত্যু প্রাপ্ত হয় ), 
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তদা (তখন) উত্তমবিদাম্‌ (শ্রেষ্ঠ তত্ব-জ্ঞানীদিগের ) 
অমলান্‌ লোকান্‌ (নিশ্মল লোকসমূহ ) প্রতিপদ্যতে (প্রা 
হয়)। রজসি প্রলয় গত্বা (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু 
হইলে ) কর্শসঙ্গিষু (যাহারা কর্মশ্মে আসক্ত তাহাদের মধ্যে) 
জায়তে (জন্মলাভ করে )) তথা তমসি প্রলীনঃ ( তমোগুণের 
বৃদ্ধিকালে মৃত ব্যক্তি) মূঢ়যোনিষু (ষাহাদের মধ্যে এখনও 
জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই সেই সব যোনিতে ) জায়তে (জন্ম 
লাভ করে) । 

দেহের মৃত্যুও এক রকম প্রলয় । যেমন প্রলয়কালে 
সমস্ত বিশ্ব কিছুকালের জন্য লুপ্ত হইয়া আবার প্রকট হয়, 
তেমনিই মৃত্যুকালে আমাদের পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়! 
যায়__কিন্তু জীবাত্মা বর্তমান থাকে এবং কিছুকাল বিশ্রামের 
পর এ পঞ্চভূত হইতে নৃতন দেহ গ্রহণ করিয়া নৃতন জন্ম 
আরম্ভ করে। 


কর্মণঃ স্ুকৃতস্যাহুঃ সাত্বিকং নির্্মলং ফলমৃ। 
রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং ॥১৬ 
সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহোঁ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥১৭ 


১৬-৭ । স্থকুতস্ত কর্শ্মণঃ (পুণ্য কর্মের, সাত্বিক কর্মের) 
নির্শলং সাত্বিকং ফলং ( নিৰ্শ্মল সাত্বিক ফল--জ্ঞান ও সুখ) । 
আহঃ ( তর-দরশিগণ বলিয়া থাকেন ) ; রজসঃ তু ফলং দুঃখম্‌ 
(রাজপিক কর্শ্মের ফল দুঃখ); তমলঃ ফলং অজ্ঞানং ( তামসিক 
কর্শ্মের ফল অজ্ঞান)। সত্বার্৫,ন্ব্ুকায়তে (সবগুণ হইতে জ্ঞান 
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উৎপন্ন হয়); রজসঃ লোভঃ এব চ (রজোগুণ হইতে লোভ 
হয়); তমসঃ অজ্ঞান, প্রমাদমোহৌ এব চ ভবতঃ। 
( তমোগুণ হইতে অজ্ঞান প্ৰমাদ আর মোহই উৎপন্ন হয় )। 


রাজসিক ও তামসিক কর্শ্মে কোন লাভই নাই _কারণ 
তাহাদের ফল ছুঃখ। এমন কি সাত্বিক কর্শ্মের যে স্থখময় ফল 
তাহাতেও আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর শুধু 
ফলে আসক্তি নহে, কর্মে আসক্তিও পরিত্যাগ করিতে হইবে 
কারণ তাহাও ত্রিগুণের ক্রিয়া। কর্মের নেশা! হইতেছে 
রাজসিক আসক্তি; প্রকৃতির প্রেরণায় অবশভাবে কর্ম করা 
তামসিক আসক্তি; আর সৎকর্শের প্রতি পুণ্যবান লোকের যে 
আকর্ষণ তাহা সাত্বিক আসক্তি। ইহার উপায় হইতেছে সকল 
কৰ্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া তাহার ইচ্ছার নিষ্কাম এবং 
সমতাপূর্ণ যন্ত্র হওয়। (১৯ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য )। 


উর্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠস্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃতিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮ 


১৮। সত্বস্থাঃ (সত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ ) উৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি 
(উৰ্দ্ধ দিকে গমন করেন) রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠস্তি ( রজোগুণ- 
যুক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকেন ) ; জঘন্তগুণবৃত্তিস্থাঃ ( নিকষ্টগুণ 
তমোগুণের ফল-স্বরপ অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তি যুক্ত ) তামসাঃ 
(তামসিক ব্যক্তিগণ ) অধঃ গচ্ছন্তি (অধোগতি প্ৰাপ্ত হয়) । 

সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বে পূর্ণ সাধারণ 
জীবনের প্রতি মানবের যে তীত্র আসক্তি তাহা রাজনিক, 
ইহা তামসিকতা৷ অপেক্ষা্ী্টিসকারণ তামসিকতার বশে 


৩৩৬ শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীত৷ 


মানুষ জীবনে ও কর্মে উৎসাহ হারায় এবং এইভাবে অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়, কারণ জীবন ও কর্মের ভিতর দিয়াই জীবের 
শক্তি সকলের বিকাশ হয়) কিন্ত আমরা যদি চিরকাল এই 
রাজসিক স্তরে পড়িয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের আত্মবিকাশ 
পুর্ণ হইবে না, মানব জীবনের পরম লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না। 
তাহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে সাত্বিকতার বিকাশ করিয়া 
তাহার ভিতর দিয়া গুণত্রয়ের উর্ধে ব্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ 
করা, ভগবানের ভাব, সাধন্ম্য লাভ করা। 


নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্থাতি । 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহ্ধিগচ্ছতি ॥১৯ 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্ভবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিযুক্তোই মৃতমশ্সুতে ॥২০ 


১৯২০ | যদা দ্ৰষ্টা (যখন সাক্ষীভাবে প্রতিষ্ঠিত জীব ) 
গুণেভ্যঃ অন্যং কর্তারং ন অন্থপশ্ঠতি ( দেখে যে, সত্বাদি গুণ- 
গুলিই হইতেছে সকল কর্মের কর্তা ও কারণ ) গুণেভ্যঃ চ পরং 
বেত্তি (এবং গুণসকলের উর্ধে যে সত্তা রহিয়াছে তাহাকে 
বিদিত হয়) [তদা] সঃ মন্তাবং অধিগচ্ছতি (তখন সে ভগবদ্ভাব 
প্রান্ত হয়)। দেহী দেহসমুস্তবান্‌ এতান্‌ ত্রীন গুণান্‌ অতীত্য 
(জীব যখন প্রাকৃত দেহ হইতে উৎপন্ন এই তিন গুণের অতীত 
হয়) জন্মম্বত্যুজরাছুঃখৈঃ বিমুক্তঃ ( তখন সে জন্ম ও মৃত্যু এবং 
তাহাদের আনুষঙ্গিক জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়! ) অম্বৃতম্‌ 
অঙ্গে (নিজের অধ্যাত্ম সতুষ্ীবায়ঙে অম্বতত্ব আস্বাদন করে)। 


চতুর্দশ অধ্যায় ৩৩৭ 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
কৈর্লিনৈস্ত্রীন্‌ গুণানেতানতীতো৷ ভবতি প্রভো। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্ীন্‌ গুণানতিবর্তৃতে ॥২১ 
২১। অৰ্জ্জুন উবাচ-_হে প্ৰভো! কৈঃ লিঙগৈঃ এতান্‌ 
ত্রীন্‌ গুণান্‌ অতীতঃ ভবতি ( যে মানুষ এই গুণত্রয়ের অতীত 
হইয়াছে তাহার লক্ষণ কি)? কিমাচারঃ (তাহার আচরণ, 
তাহার কর্ম্ম কি), কথং চ (ও কি প্রকারে ) এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ 
অতিবর্ততে ( সে এই তিন গুণকে অতিক্রম করে )? 
অৰ্জ্জুন কাজের লোক, তাহার প্রশ্ন তাহারই মত-__এই 
সংসারে থাকিয়া কর্শ্ম করিতে হইবে, গুণত্রয়ের অতীতও হইতে 
হইবে__ইহা কেমন করিয়া হয়? রক্ষণ উত্তর দিলেন, তিনি 
বারবার যাহা বলিয়াছেন, সমতাই হইতেছে উপায় ও লক্ষণ। 
শ্রীভগবাহুবাচ 
প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃভানি ন নিবৃভানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২ 
উদ্দাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে। 
গুণা বর্তন্ত হত্যেব যোহুবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩ 
সমদুঃখস্থখঃ স্বস্থঃ সমলো্টাশ্মকাঞ্চনঃ। 
* তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ে ধীরস্বল্যনিন্দাত্মসংস্ততিঃ ॥২৪ 


৩৩৮ শ্রীমপ্তগবদৃগীতা 


২২-৫ | শ্ীভগবান্‌ উবাচ-_হে পাগুব! প্রকাশং চ (সত্ব 
গুণের বিবৃদ্ধির ফল জ্ঞান ) প্রবৃত্তিং চ (রজোগুণ বিবৃদ্ধির ফল 
কর্শে প্রেরণা ) মোহং এব চ (এবং তমোগুণ বিবুদ্ধির ফল 
মানসিক ও স্নায়বিক অবসাদ ও মোহ) সংপ্রবৃত্তানি ন ঘেষ্টি 
(ইহারা সমুদিত হইলে যিনি ঘ্বণা করেন না, বা সঙ্কোচ করেন 
না), নিবৃত্তানি ন কাজ্ষতি (অথবা ইহারা নিবৃত্ত হইলে 
ইহাদের জন্য আকাজ্ষা করেন না); যঃ ( যিনি ) উদ্দাসীনবৎ 
আসীনঃ (উর্ধে বসিয়া আছেন এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়া) গুণৈ: ন বিচালাতে ( গুণসমূহ কৰ্তৃক বিচলিত 
হন না), গুণাঃ বর্তন্তে ইতোব (গুণসকলই কৰ্শ্মে প্রবৃত্ত 
রহিয়াছে ইহা দেখিয়া ) যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে ( অবিচলিত 
ভাবে অবস্থান করেন); (যিনি) সমদুঃপস্থখঃ (দুঃখ ও 
স্থখে সমান ) ধীরঃ স্বস্থঃ ( অচল অক্ষর আভ্যন্তরীণ শাস্তিতে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত) সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চন: ( যাহার নিকট লোষ্ট, প্রস্তর 
ও কাঞ্চনের সমান মূলা ) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ( প্রিয় ও অপ্রিয়ে 
ধাহার তুলাজ্ঞান ) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তৃতিঃ (নিজের নিন্দাতে 
ও ভ্বতিতে ধাহার সমান জ্ঞান ); মানাপমানয়োঃ তুলাঃ 
(মানে ও অপমানে যিনি সমভাবাপন্ন ), মিত্রারিপক্ষয়োঃ 
তুল্য: (মিত্র ও শক্ত পক্ষে সমজ্ঞানযুক্ত ), সর্ববাবস্তপরিত্যাগী 
(ধিনিনিজে কোন কর্মই আরম্ভ করেন না-_কিন্ত প্ররূতির 
গুণমমূহকেই সকল কৰ্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দেন ) সঃ গুণাতীতঃ 
উচ্যতে (তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন)। 

তিনি গুণাত্মিকা প্রকৃতির উর্ধে এক উচ্চতর চৈতন্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন মে হইতে তিনি দেখেন যে, 
প্রকতিবু ০৯ স্ ০. স্ব জীবনের সখ, দুঃখ, বঞ্চা। 


চতুর্দশ অধ্যায় ৩৩৯ 


শাস্তি এ-সব প্রকৃতির খেলা_তিনি এ-সবের উর্দ্ধে অটল 
অক্ষর শাশ্বত আত্মা। ইহা হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতির 
নিব্যক্তিকতা-_কারণ এ উচ্চতর চৈতন্যই হইতেছে কৃটস্থ, 
অক্ষর ব্রহ্ম । তাহা হইলে এখানে দুইটি তত্ব রহিয়াছে 
অক্ষর ও ক্ষর, মুক্ত জীব অক্ষর ব্রঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বদ্ধ ক্ষর 
প্রকৃতির লীলা সাক্ষীভাবে দর্শন করিতেছে । কিন্তু ইহাই 
কি পরম পদ? প্ররুতির ক্ষর লীলাকে পরিত্যাগ করিয়া 
ত্রদ্মের নিব্যক্তিকতা ও চির শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়াই 
কি যোগ সাধনার চরম লক্ষ্য? ইহার অধিক আরও কিছু 
আছে-__-তাহা বলিম্বাই গীতা এই অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছে । 


মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 

স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ 
্রহ্ধণে। হি প্রতিষ্ঠাহমস্থতন্তাব্যয়স্য চ। 

শাশ্বতম্ত চ ধৰ্ম্মস্য স্থখস্যৈকান্তিকম্ত চ॥ ২৭ 

২৬-৭। যঃ চ মাং অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে 

(অবিচল ভক্তি ও প্রেমের সহিত যিনি আমার উপাসনা 
করেন) সঃ (তিনিও) এতান্‌ গুণান্‌ সমতীত্য ( এই গুণ- 
ভ্রয়কে অতিক্রম করিয়া ) ব্রক্মভুয়ায় কল্পতে (ব্রহ্ম হইবার জন্ত 
প্রস্তুত হন)। হি ( যেহেতু) অহং ( আমি, পুক্ষোত্তম ) 
ব্ৰহ্মণঃ (নীরব নিশ্চল ব্রহ্মের ) অসৃতশ্ অব্যয়স্ত চ ( অমৃতের 
“এবং অবিনাশী অধ্যাত্ম জীবনের ) শাশ্বতস্ত ধর্শ্মস্ত চ ( এবং 
শাশ্বত ধর্মের) একাস্তিকস্য ক্রপ্ুত্র চ (এবং একাস্তিক 
সুখের ) প্রতিষ্ঠা ( ভিত্তিভৃফঠু! 


৩৪০ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


অতএব অবিচল সাক্ষীরূপে গুণসমুহের ছন্দ অবলোকন 
করিতেছে যে অক্ষর পুরুষ তাহার শাস্তি অপেক্ষাও মহত্বর 
পদ রহিয়াছে । ব্রন্মের অক্ষরতার উর্দ্ধে এক উচ্চতম অধ্যাত্ম 
অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, কশ্মের রাজসিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা 
মহৃত্বর এক শাশ্বত ধর্ম রহিয়াছে । এমন এক পরমতম আনন্দ 
রহিয়াছে যাহাকে রাজসিক দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে ন।, 
যাহা সাত্বিক স্থখেরও উর্দে। আর এইসব জিনিষই লাভ 
করা যায়, অধিকার করা যায় পুরুষোত্তমের সত্তা ও শক্তির 
মধ্যে বাস করিয়া। কিন্তু যেহেতু ইহা ভক্তি দ্বারা অঞ্জন করা 
হয়, ইহার স্বরূপ হইবে সেই দিব্য আনন্দ যাহাতে নিরতিশয়- 
প্রেমের মিলন ও নিবিড় এঁক্য অনুভূত হয়, নিরতিশয় 
প্রেমাম্পদত্বম্‌ আনন্দতত্বম, ইহাই হইতেছে ভক্তির চরম 
পরিণতি । সেই আনন্দের মধ্যে, সেই অনির্ববচনীয় এক্যের 
মধ্যে উঠাই হইতেছে অধ্যাত্ম সিদ্ধির পরিপূর্ণতা এবং শাশ্বত 
অমৃতত্বদায়ী ধর্মের পরম পরিণতি । 

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো! নাম চতুর্দিশোহধ্যায়ঃ | 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
[ চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইবার জন্য, 

ব্ৰহ্মভূয়ায়, দুইটি জিনিষ প্রয়োজন-_একটি হইতেছে এক আত্মায় 
সমতা, আর একটি হইতেছে এক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। 
প্রথমতঃ এই ছুইটিকে স্বতন্ত্রভাবে যেন দুইটি বিভিন্ন পন্থারূপেই 
উপস্থিত করা হইয়াছে । এখন গীতা পুরুষোত্বম তত্বের মধ্যে 
এই দুইটির সমন্বয় করিতে অগ্রলর হইতেছে। প্রথমে অশ্বখ 
বৃক্ষের বৈদান্তিক রূপকের সাহায্যে বিশ্ব-জীবনের বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে। ] 

শ্রীভগবান্থবাচ 
উদ্ধমূলমধঃশাখমশ্বথং প্রাহুরব্যয়ম্‌ । 
ছন্দাংসি যস্য পণণনি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১ 
অধশ্চোদ্ধং প্রস্যতাস্তস্ত শাখা 


গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ। 
অধশ্চ মূলান্যনুসস্ততানি 

কন্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২ 
১-২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_উর্ধমূলম্‌ (উর্ধে শাশ্বত সম্ভার 
মধ্যে যাহার খুল) অধঃশাখম্‌ (অধোদিকে যাহার শাখা 
বিস্তৃত) অশ্বখং অবায়ং প্রাহঃ (সেই অশথকে শাশ্বত ও 
অবিনাশী বলা হয়) ছন্দাংসি যন্তয পণণনি (বেদের ছন্দ- 
সকল যাহার পত্র ), তং (তাহাকে ) যঃ বেদ ( যিনি জানেন ) 
সঃ বেদবি২ (তিনি বেদবেতা)। তস্য (তাহার) 
শাখা: (শাখাসমূহ ) অথঃ চ রক্ত: (নীচে জড়ন্তরে 


৩৪২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


এবং উর্দ্ধে জড়াতীত অতিভৌতিক স্তরে বিস্তৃত), গুণপ্রবৃদ্ধাঃ 
(তাহারা প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা বন্ধিত হয় )) বিষয়- 
প্রবালাঃ ( ইন্দিয়গ্রাহ বিষয়সকল তাহার পল্লব); অধঃ চ 
মমুয্যলোকে (নিঙ্সদিকে মনুস্থলোকে ) কর্দ্মানুবন্ধীনি মূলানি 
(অন্তহীন কর্মের কারণ আসক্তি ও বাসনারূপ মৃলসমূহ ) 
অন্থসস্ততানি (বিস্তৃত হইয়াছে )। 

বিশ্ব-শক্তি দেবতাদের উদ্দেশে সকাম যজ্ঞ করিয়া 
ইহকালে পরকালে যে ভোগ স্থখ লাভ করা যায় তাহাই 
বৈদিক জ্ঞান, ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ। মাহুয যতক্ষণ এই গুণ- 
সকলের খেলায় ও ভোগে আসক্ত থাকে ততক্ষণ তাহাকে 
প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আসা-যাওয়া করিতে হয়। 
জ্ঞানিগণ ইহা দেখিয়াছিলেন এবং মুক্তির জন্য নিবৃত্তির পথ 
দেখাইয়াছিলেন,_সেই পথ হইতেছে কর্মের প্রবৃত্তিকে রোধ 
করা, ইহার ফল জন্ম-মৃত্যুর উর্ধে বিশ্বাতীত পদ লাভ । ইহার 
জন্য প্রয়োজন বাসনা-রূপ গভীর মূলসকলকে অনাসক্তিরূপ 
সুদৃঢ় অসি দ্বারা ছেদন করা। 


ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে 

নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা । 
অশ্বর্থমেনং স্থবিরূঢমূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥৩ 
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং 

যম্মিন্‌ গত! ন নিবর্তৃস্তি ভুয়ঃ 
তমেব চা্যং পুরুষং প্রপদ্ধে 

য-2৮এবৃতিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৩৪৩ 


নিম্নানমোহা জিতসঙ্গদোষা 
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিকৃতকামাহ | 
দ্বন্দবৈৰ্বিমুক্তাঃ স্খদুঃখসংজ্ঞৈৰ্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ 
পদমব্যয়ং তৎ ॥৫ 
৩-৫ । ইহ্‌ (মনুয্য-দেহ ধারণের এই জড়-লোকে ) অস্ত 
( এই বৃক্ষের ) রূপং ন উপলভ্যতে (রূপ উপলব্ধ হয় ন1); 
তথা ন অন্তঃ ন চ আদিঃ ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (তেমনিই আদি, অস্ত 
ও ভিত্তিও উপলব্ধ হয় না); এনং স্থবিরূঢমূলম্‌ অশ্বখং (এই 
দৃঢমূল অশ্বখকে ) দৃঢ়েন অসঙ্গশস্তরেণ ছিত্বা ( অনাসক্তিরূপ 
দৃঢ় অসি দ্বারা ছেদন করিয়া) ততঃ ( তদনস্তর ) তৎ 
পদং পরিমাগিতব্যং (সেই উদ্ধতম পদ অন্থসন্ধান করিতে 
হইবে ) যন্মিন গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্তস্তি (যেখানে একবার 
যাইলে পুনরায় আর এই মর্ত্যজগতে জন্ম গ্রহণের বাধ্যতা থাকে 
ন।) ; যতঃ [এষা] পুরাণী প্রবৃত্তি: প্রস্থতা ( যেখান হইতে 
কর্মের এই পুরাতন চিরন্তনী প্রবৃত্তি আসিয়াছে ) তম্‌ এব চ 
আগ্যং পুরুষং প্রপন্যে (“আমি কেবল মাত্র সেই আদি 
পুরুষকেই অন্বেষণ করিতেছি”__ইতি শ্রুতি )। 
নিশ্মানমোহাঃ (এই নীচের প্ররুতির মোহ হইতে 
মুক্ত এবং অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া) জিতসঙ্গদোষাঃ 
( আসক্তিরূপ মহাদোষকে জয় করিয়া ) বিনিবৃত্তকামাঃ ( সমস্ত 
বাসনাকে শান্ত করিয়া) সৃখছুঃখসংজ্ঞৈ: দন্বৈঃ বিমুক্তাঃ 
(স্থখ-দুঃখের দ্বন্দ বঙ্জন করিয়া) অধ্যাত্মনিত্যাঃ ( সর্বদা 
অধ্যাত্মচেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া) অমূঢ়াঃ (জ্ঞানিগণ ) 
তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি (সেই জুবিনাশী পরম পদ প্রাপ্চ হন)। 


৩৪৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


ন তন্তাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । 
যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬ 

৬) তৎ স্বৰ্য্যঃ ন ভাসয়তে, ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ ( স্থৰ্য্য 
বা চন্দ্র বা অগ্নি তাহাকে প্রকাশ করে না, তাহা শাশ্বত 
পুরুষের জ্যোতিতে স্বপ্রকাশ ) ; যদ্গত্বা ন নিবর্তস্তে (যে পদ 
প্রাপ্ত হইয়া সাধকগণ আর প্রত্যাবর্তন করিতে বাধা হন না); 
তৎ মম পরমং ধাম (তাহাই পুরুষোত্তমের উচ্চতম পদ, 
তাহার বিশ্বাতীত সত্তা )। 

কিন্তু অক্ষরের উপাসনা করিয়া, জীবন ও কন্ম ত্যাগ 
করিয়া নিজ্জন তপস্তা ছারা, সন্ধ্যাসের দ্বারাই কি এই পদ প্রকুষ্ট 
ভাবে লাভ করা যায় না? তাহা হইলে অর্জুনকে কর্ম করিতে 
বলা হইল কেন, এই সংসারেই সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে বলা 
হইল কেন, আর বিশ্ব-পুরুষেরই বা রূপ দেখান হইল কেন? 
এই বিশ্ব-পুরুষ কে, আর এই বিশ্বলীলাই বা কাহার? এই 
বিশ্ব-পুরুষ, এই যে ক্ষর-পুরুষ অসংখ্য রূপে সংসার লীলার 
আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন-_ইনিও সেই পুরুযোত্তম | ক্ষর- 
রূপে পুরুষোত্তমই অসংখ্য জীব হইয়াছেন__ইহ্াই গীতার 
উত্তর । 


মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | 
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭ 

৭। মম এব সনাতনঃ অংশঃ (আমারই চিরন্তন অংশ) 
জীবলোকে জীবভূতঃ ( প্রাণীজগতে জীবাত্মার্ূপে আবিভূর্ত 
হইয়া) প্রকুতিস্থানি (প্ররুতিস্থিত) ( মনংষষ্ঠানি ইন্জিয়াণি 
( মন সহ ছয় ইন্দ্রিয়কে ) কর্ষতি (বিকাশ করে )। 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৩৪৫ 


মানুষের মধ্যে আত্মাকে আমরা মানবাত্মা বলি এবং মামুষ- 
ভাবেই দেখি--কিস্ত মানবত্ব ইহার কেবল সাময়িক বাহ্‌রূপ, 
মানবত্বের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ নহে-_পূর্বের ইহা মানবেতর 
প্রাণীরূপে আবিভূতি হইয়াছে এবং ক্রমবিকাশের দ্বারা ইহা 
মানবত্ব অতিক্রম করিয়া অতিমানবত্ব লাভ করিবে। কারণ 
ইহা ভগবানেরই অংশ, ইহার ভাগবত প্রকৃতি মানব প্রকাতির 
দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ; এই আবরণ ছাড়াইয়া, অজ্ঞানের 
উর্ধে উঠিয়া জীব তাহার মূল ভাগবত স্বরূপ লাভ করিবে, 
তখনই ব্যষ্টির মধ্যে, সীমার মধ্যে ভগবানের প্রকাশ পূর্ণ 
হইবে, এবং তাহাই হইতেছে এই বিশ্বলীলার নিগৃঢ় রহস্ত, 
উত্তমম্‌ রহস্যম্‌। 


শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াু ॥৮ 
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ত্রাণমেব চ॥ 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯ 


৮-৯। ঈশ্বরঃ (ভগবান ) যৎ (যখন) শরীরং অবাপ্পোতি 
(শরীর গ্রহণ করেন, তখন তাহার সহিত মন ও ইন্দ্িয়গণকে 
লইয়া আইসেন ) যং চ অপি উতক্রামতি (আর যখন শরীর 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান) বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্‌ ইব ( বায়ু 
যেমন পুষ্পাধার হইতে গন্ধ লইয়া যায় তেমনই) এতানি গৃহীত্বা 
সংযাতি (এই সকলকে লইয়া গমন করেন )। অয়ং (এই 
জীবরূপে ঈশ্বর) শ্রোত্রং চক্ষ্ঃ স্পর্শনং চ রসনং ভ্রাণম্‌ 
এব চ মনঃ চ (পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকেও) অধিষ্ঠায় 


৩৪৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা৷ 


(ব্যবহার করিয়া) বিষয়ান্‌ উপসেবতে ( শব্দাদি বিষয় সমূহ 
উপভোগ করেন )। 

স্বয়ং ভগবানই সনাতন জীব, জীবঃ ব্রদ্মেব নাপরঃ | 
ভগবান এক আবার বহু, তিনি লীলার জন্য 
স্বেচ্ছায় নিজের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করেন, এই ভাবেই 
তিনি জীব হন। জীব তাহার মূল সততায় ভগবানের 
সহিত এক, কেবল প্রকৃতিতে, শক্তিতে সে ভগবানের প্রকৃতি 
বা শক্তির অংশ। অংশস্বর্ূপ জীব যখন ভগবানের সদৃশ 
হইবে, সাধৰ্শম লাভ করিবে__তখনই ভগবানের সহিত জীবের 
প্রেম-মিলন পূর্ণ হইবে। অনন্তভাবে নিজেই নিজের এই 
প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য এক ভগবান নিজেই বহু 
হইয়াছেন । 


উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং ব। গুণান্থিতম্‌। 
বিষুড়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০ 
যতনস্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্‌ । 
যতন্তোহ প্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্থান্ত্যচেতসঃ ॥১১ 


১০-১ ।  উৎক্রামস্তং (তিনি যখন আসেন বা যান) স্থিতং 
বা অপি দ্ুঞ্জানং বা গুণাস্বিতং (যখন তিনি দেহে থাকেন, 
ভোগ করেন, গুণ-সংযুক্ত হন ), বিমুঢ়াঃ ন অনুপশ্যস্তি (যাহারা 
প্রকৃতির বাহ্‌ দৃশ্যে প্রতারিত হয়, যাহার! শুধু মন ও ইন্দ্রিয় 
দিয়া দেখে তাহারা তাহাকে দেখিতে পায় না), জ্ঞানচক্ষ্ষঃ 
পশ্যস্তি (যাহাদের জ্ঞান-চক্ষু আছে তাহারাই মানব-দেহে 
অবস্থিত ভগবানকে দেখিতে পান. এবং জীবাত্বার সভিত 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৩৪৭ 


তাহার একত্ব উপলব্ধি করেন)। যতন্তঃ যোগিন: চ (যে 
সকল যোগী যতবপূর্ব্বক চেষ্টা করেন তাহারা ) এনম্‌ ( ঈশ্বরকে ) 
আত্মনি অবস্থিত পশ্যন্তি (নিজেদের মধ্যে অবস্থিত 
দেখিতে পান) ; অকুতাত্মানঃ অচেতসঃ (যাহারা অধ্যাত্ম সততায় 
গড়িয়া উঠে নাই তাহারা ) যতন্তঃ অপি ( চেষ্টা করিলেও ) 
এনম্‌ (তাহাকে) ন পশ্যস্তি (দেখিতে পায় না) 


মানুষ নিজেকে তখনই জানিতে পারে যখন সে বাহ্‌ 
টচৈতন্যের অপূর্ণতা পবিহার করিয়া কৃতাত্মা হয় অর্থাৎ 
অধ্যাত্ম ছাচে গড়িয়া উঠে, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হয়। 
জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন যোগিগণ নিজেদের মধো ঈশ্বরকে দেখেন এবং 
স্থূল দেহ, প্রাণ, মনের অপূর্ণতা হইতেও মুক্ত হন; তাহার! 
আত্মার সত্যে অমর হইয়া বাস করেন। কিন্তু তাহারা 
ভগবানকে শুধু নিজেদের মধ্যেই দেখেন না, পরস্ত সকল 
বিশ্বের মধ্যেও দেখেন । 


যদাদিত্যগতং তেজে৷ জগসন্তাসয়তেহখিলম্‌ । 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥১২ 
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা | 
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ববাঃ 

সোমো ভুত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩ 
অহং বৈশ্বানরো ভুত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্‌ ॥১৪ 


৩৪৮ শ্রীমন্গবদ্গীতা 


সর্ববস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো 
মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞীনমপোহনং চ ৷ 

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যে! 
বেদান্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥১৫ 


১২-৫। আদিত্যগতং যং তেজঃ (সূৰ্য্যের যে জ্যোতি ) 
অখিলং জগৎ ভাসয়তে (সমস্ত জগংকে আলোকিত করে), 
চন্দ্রমপি যং (চন্দ্রের যে জ্যোতি) অগ্নৌ চ যং (অগ্নিতে 
যে জ্যোতি), তং তেজঃ মামকম্‌ বিদ্ধি (সেই জ্যোতি 
আমারই জানিবে)। অহং চ (আমি) গাম্‌ আবিশ্য 
( জড়শক্তির আত্মারূপে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া) ওজসা 
ভূতানি ধারয়ামি ( আমার শক্তি দ্বারা যাবতীয় বস্তলকলকে 
ধরিয়৷ রহিয়াছি), রসাত্মকঃ সোম: চ ভূত্বা (এবং রসযুক্ত সোম- 
দেব হইয়া) সর্ববাঃ ওষধীঃ (সকল লতাবৃক্ষকে) পুষ্ণামি (পরিপুষ্ট 
করিতেছি )। অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ ( প্রাণবহ্নি ) 
ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাৎ (প্রাণিগণের) দেহম্‌ আশ্রিত; (স্থল 
শরীরকে আশ্রয় করিয়া ও রক্ষা করিয়া) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ 
(প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া) চতুবিধম্‌ অন্নং 
পচামি ( চর্বয, চোষা, লেহা, পেয় এই চারি প্রকার খাদ্য 
পরিপাক করি)। অহং চ সর্বন্ত হৃদি সন্নিবিষ্ট: (আমি সকল 
জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত) মত্তঃ স্বৃতিঃ, জ্ঞানং, অপোহনং চ (আমা! 
হইতে স্বতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার), সর্বৈবেঃ বেদৈঃ চ অহম্‌ এব 
বেদাঃ (সকল বেদের দ্বারা এবং সর্বববিধ জ্ঞানের দ্বারা আমিই 
জ্ঞাতব্য), বেদাস্তরুৎ (বেদাস্তের রচয়িতা), বেদবিৎ চ (ও 
বেদার্থবিৎ) অহম্‌ এব (আমিই)। 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৩৪৯ 


ভগবান জড়ের, প্রাণের, মনের মূল অধ্যাত্ম সত্তা, আবার 
অতিমানস জ্যোতিরও মূল অধ্যাত্ম সত্তা । 


দ্বাবিমৌ পুরুযষৌ লোকে ক্ষরাশ্চক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভুতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥১৬ 
উত্তমঃ পুরুষস্তবন্ঃ পরমাত্েত্যুদাহ্ৃতঃ | 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭ 
যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ 
প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮ 

১৬-৮। দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে (সংসারে এই ছুই 
পুরুষই রহিয়াছে) ক্ষরঃ চ (সগুণ, ব্যক্তিক) অক্ষরঃ চ 
(নিগুণ, নির্ব্যক্তিক) ; ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি (ক্ষর সমন্ত ভূত), 
কৃটস্থং (উৰ্দ্ধস্থিত চৈতন্ত, ব্ৰাহ্মী স্থিতি) অক্ষরঃ উচ্যতে (অক্ষর 
কথিত হয় )। অন্তঃ তু (এই দুই হইতে বিভিন্ন) উত্তমঃ পুরুষঃ 
(শ্রেষ্ঠতম চৈতন্তময় পুরুষ) পরমাত্মা ইতি উদাহৃত: (পরমাত্মা 
বলিয়া কথিত হন) যঃ (যে) ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ ( অবিনাশী ঈশ্বর) 
লোকত্রয়. আবিশ্য (লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া) বিভণ্তি 
(তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন)। যন্মাৎ ( যেহেতু) অহং 
( আমি) ক্ষরমতীতঃ (ক্ষরের অতীত ) অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ 
চ (এবং অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর, মহত্তর ) অতঃ (অতএব) 
লোকে বেদে চ (সংসারে এবং বেদে) পুরুষোত্তমঃ ইতি 
প্রথিতঃ অস্মি ( পুরুযোত্তম বলিয়া খ্যাত আছি )। 


৩৫০ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


সংসারে আমরা দুইটি পুরুষ দেখিতে পাই-_-একজন 
সম্মুখে কর্মে আবিভূর্তি হইয়াছেন, আর একজন পিছনে সেই 
শাশ্বত নিশ্চল নীরবতায় প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছেন যাহা হইতে 
সকল কর্দের উৎপত্তি হয় এবং যাহার মধ্যে সকল কর্শ্মের 
নিবৃত্তি হয়, নির্বাণ হয়_ক্ষর ও অক্ষর। এই দুই ভাবেই 
ভগবান বিশ্বমাঝে প্রকট হইয়াছেন, আমাদের দেহ, প্রাণ, 
মনের মধ্যে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে তাহা এই দুইটি 
পুরুষের দ্বারাই যেন বিভিন্নভাবে, বিপরীতভাবে আকুষ্ট হয় 
_-আমরা হয় সংসারের কর্শে ডুবিয়া থাকিতে চাই, অথবা 
ংসার ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অক্ষরের শাস্তিতে 
নিমজ্জিত হইতে চাই। কিন্তু ভগবান কেবলই ক্ষর নহেন, 
কেবলই অক্ষর নহেন। তিনি যে একই সঙ্গে ছুইই হইতে 
পারেন তাহার কারণ তিনি তাহাদের হইতে ভিন্ন, অন্ত, তিনি 
সকল বিশ্বের উর্ধে পুরুষোত্তম, অথচ তিনি জগতে ব্যাপ্ত হইয়! 
রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এইরূপ সমগ্রভাবে তাহাকে জানেন, 
সর্ব্বিদ্‌, তিনি আর জগতের বাহ্‌ দৃশ্যে বা এই দুইটি আপাত- 
বিরোধী সত্তার পৃথক আকর্ষণে বিষুঢ় হইয়া পড়েন না। 


যো মামেবমসংমূট়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 

স সর্বববিদ্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ 
ইতি গুহৃতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌ স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 


১৯-২০। হে ভারত ! যঃ এবম্‌ অসংমৃঢ়ঃ পুরুষোত্বমং মাং 
জানাতি ( যিনি মোহহীন চিত্ত হুইয়া এই প্রকারে আমাকে 
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পুরুষযোত্তম বলিয়া জানেন) সঃ সর্ববিৎ সর্বভাবেন মাং 
ভঞ্জতি ( তিনি সমগ্র জ্ঞানের সহিত সর্বভাবে আমার ভজনা 
করেন)। হে অনঘ! হে ভারত! ইতি গুহৃতমং 
ইদং শাস্তং ময়া উক্তম্‌ ( এই প্রকারে এই গুহৃতম শাস্ম আমার 
দ্বারা কথিত হইল)। [মানুষ] এতৎ বুদ্ধা ( ইহা সম্যক 
অবগত হইয়া) বুদ্ধিমান কৃতকৃত্যঃ চ স্যাৎ (পুর্ণ তমভাবে 
বুদ্ধিমান এবং পরমতম অর্থে কৃতকাধ্য হয়)। | 
সর্বববিৎ সমগ্র-জ্ঞানসম্পন্ন বাক্তি পুরুষোত্তমের মধ্যে ক্ষর 
ও অক্ষরকে মিলিত করেন, যিনি সর্বভূতের পরম আত্মা, 
সকল শক্তির অধীশ্বর, যিনি জগতের মধ্যে ও বাহিরে, নিকট 
ও দূর শাশ্বত সত্তা তাহাকে তিনি ভালবাসেন, পূজা করেন, দৃঢ় 
নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করেন। আর তিনি ইহা করেন শুধু 
মনের জ্ঞানের দ্বার! নহে, শুধু হৃদয়ের ভাবাবেগের দ্বার! নহে, 
শুধু কর্ণের দ্বারা নহে--কিন্ত তাহার সমগ্র প্রকৃতির সমৃদ্ধ 
ক্রিয়ার দ্বারা। তিনি অক্ষরের সীমাহীন সমতা ও গভীর 
শাস্তি ও এঁক্যকে তাহার মন, হৃদয়, প্রাণ ও দেহের মধ্যে 
নামাইয়া আনেন এবং তাহার উপর দিব্য প্রেম, দিব্য কর্ম, 
দিব্য জ্ঞান এই ত্রি-সত্যকে অবিভাজা সমগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ইহাই গীতা প্রদশিত মুক্তির পন্থা, গুহতমং শাস্তরং। 


ইতি পুরুষোত্বমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ | 
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[ সিদ্ধযোগী যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন না কেন, 
তিনি সকল সময়েই ভগবানের মধ্যে বাস করেন-_এবং ইহাই 
গীতার আদর্শ। এই সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদের 
এই সাধারণ মানবীয় প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত 
করিতে হইবে ; কাৰ্য্যত: ইহা করা সহজ নহে; ইহার জন্য 
প্রথমেই প্রয়োজন আমাদের মধ্যে সত্বগুণের বিকাশ করা 
সত্বগুণের ভিতর দিয়াই আমরা গুণাত্মিকা নিষ্ প্রকৃতি হইতে 
গুণাতীতা দিবা প্ররুতির মধ্যে উঠিতে পারিব। গীতার 
অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে এই সাধনাটিই পরিস্ফুট করা হইয়াছে, 
এবং প্রথমেই এই ষোড়শ অধ্যায়ে ছুই শ্রেণীর জীবের প্রভেদ 
করা হইয়াছে, দেব ও অস্থর; দেবতাদের মধ্যে সত্বগুণের 
প্রাধান্য, অস্থ্রদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য । মামুযকেও 
মোটামুটি এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ] 


শ্রীভগবান্থবাচ 
অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞ ।ণনযোগব্যবস্থিতিঃ। 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥১ 
অহিংস! সত্যমক্জোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনমূ। 
দয়া ভূতেঘলোলুপ্ত,ং মার্দবং হ্রীরচাপলম্‌ ॥২ 
তেজঃ ক্ষমা ধ্বৃতিঃ শৌচমন্দ্রোহো! নাতিমানিতা। 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতম্ত ভারত ॥৩ 


ষোড়শ অধ্যায় ৩৫৩ 


১-৩। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_-অভয়ং (ভয়শৃন্ততা) ' সত্ব- 
$০শুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা) 
} নং (দান) দমঃ চ (আত্মসংযম) যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (শাস্ত্র 
এধ্যয়ন ) তপঃ (তপস্যা) আর্জবম্‌ (সরলতা) ; অহিংসা 
‘পরপীড়াবৰ্জ্জন) সত্যম্‌ (সত্য) অক্রোধঃ (ক্রোধহীনতা) 
ঠ্যাগঃ  স্বোর্থত্যাগ) শাস্তিঃ (স্থিরতা) অপৈশুনম্‌ 
পরনিন্দাবর্জ্জন) ভূতেষু দয়া (সর্ববজীবে দয়া) অলোলুপ্তম্‌ 
,লোভশৃন্যতা) মার্দবম্‌ (মৃদুতা) হীঃ (বিনয়) অচাপলম্‌ 
অচাঞ্চল্য); তেজঃ (শক্তি), ক্ষমা, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) শৌচম্‌ 
(পরিচ্ছন্নতা) অদ্রোহঃ নাতিমানিত! (ঈর্ষা ও গর্ব্বের অভাব ) 
__হে ভারত! [এই সকল] দৈবীং অভিজ্ঞাতস্ত (দেব- 
প্রকৃতিতে জাত ব্যক্তির) সম্পদং ভবস্তি (সম্পদ হইয়া থাকে)। 

এইরূপ ব্যক্তির মৃদৃতা, স্বার্থত্যাগ ও আত্মসংযমে 
কোনরূপ দুর্বলতা নাই, তিনি নির্ভয়, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। 
তিনি সত্য অনুসারে জীবন যাপন করেন, কাহারও অনিষ্ট 
কামনা করেন না_তাহার সমস্ত সত্তা ও প্রকৃতি শুদ্ধ ও 
শ্বল, তাহার মধ্যে আছে জ্ঞানের সন্ধান এবং জ্ঞানে দৃঢ় 

।তষ্ঠা। 
দন্তে দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাস্থরীম্‌ ॥৪ 
দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্থরী মত। | 


না! শুচঃ সম্প্দং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥৫ 
উ-৫। হেপার্থ! দম্ভঃ, দর্পঃ, অভিমানঃ চ, ক্রোধঃ, 
রুষ্যম্‌ চ (কতা), অজ্ঞানং চ এব, [এইগুলি] আন্রীং 


২৩ 


৩৫৪ শ্রীমস্তগবদূগীতা 


সম্পদং অভিজাতন্য €আস্থরিক প্রকৃতিতে জাত ব্যক্তির 
সম্পদ)। দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় (দৈবী গুণগুলি মোক্ষের দিবে 
লইয়া যায়) আস্ুরী নিবন্ধায় মতা (আস্থরিক গুণসকল 
বন্ধনের নিমিত্ত হয়); হে পাণ্ডব! মা শুচঃ (শোক করিও না), 
দৈবীম্‌ সম্পদং অভিজাত: অসি (তুমি দৈবী প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ )। 

যুদ্ধ ও রক্তপাত করিলে আস্থরিক প্রেরণায় সাড়া দেওয়া 
হইবে, অঞ্জনের এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। 
তাহাকে বিশ্বপুরুষের আদেশে যে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহার 
লক্ষ্য হইতেছে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা। 
তিনি দৈবী প্ররুতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজের মধ্যে 
সাত্বিক সত্তার বিকাশ করিয়া এমন অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছেন যখন তিনি এক সমূচ্চ রূপাস্তরের জন্য এবং 
ত্রিগুণের উদ্ধে' উঠিবার, এমন কি সব্পগুণ হইতেও মুক্ত 
হইবার যোগ্য হুইয়াছেন। 


দ্বৌ ভূতসর্গেণ লোকেহ স্মিন্‌ দৈব আস্থর এব চ। 
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্থরং পার্থ মে শৃণু ॥৬ 

৬। হে পাৰ্থ! অন্মিন লোকে (এই জড় জগতে) দৈবঃ 
আন্মরঃ চ দ্ৌ-ভূতসর্গৌ (দৈব ও আস্র এই ছুই প্রকার 
ভৃত্থষ্টি আছে); দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ ( দৈব বিস্তৃতভাবে 
বলা হইয়াছে ) আস্থরং মে শৃণু (আমার নিকট আস্থর বিষয়ে 
শ্রবণ কর)। 

সকল মানুষই যে দৈব ও আস্থর, এই ছুই শ্রেণীর কোন 
একটির মধ্যে আসে তাহা নহে। অনেক মামুষই তামসিক, 
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তাহাদের মধ্যে এই ছুই ভাবই কিছু কিছু আছে-_কিন্ত 
কোনটিই প্রবল হইয়া উঠে নাই । মানব-প্ররুতির বিকাশের 
যে ছুইটি পরিণতি হইতে পারে, গীতা এখানে তাহাই নির্দেশ 
করিয়াছে । সাত্বিকতার উত্তম বিকাশে মানুষের মধ্যে 
দেবতার প্রকাশ হয়, আর রাজসিকতাকে অত্যধিক প্রশ্রয় 
দিলে তাহাব মধ্যে অন্থরের প্রকাশ হয়; একটির দ্বারা মুক্তি 
লাভ করা যায় অর্থাৎ সত্বকেও অতিক্রম করিয়া ভগবানের 
সাধশ্্য লাভ করা যায়, আর একাট মান্নষকে তাহার পরম 
লক্ষ্যের বিপরীত দিকে লইয়া যায় এবং অহংয়ের বন্ধনকে 
চরম করিয়া তোলে । 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাস্রাঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচারে! ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭ 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরমৃ। 
অপরম্পরসন্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌॥৮ 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নফ্টাত্মানোহল্লবুদ্ধয়ঃ । 
প্রভবস্ত্যগ্রকন্মীণঃ ক্ষয়ায় জগতোহ হিতাঃ ॥৯ 
কামমাশ্রিত্য দুষ্প্‌রং দস্তমানমদান্থিতাঃ। 
মোহাদ্‌ গৃহীত্বাসদৃগ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তে২শুচিব্রতাঃ॥১০ 
৭-১০। আস্ুরাঃ জনাঃ ( অস্থরপ্রকাঁত মানবনকল ) 
প্রবৃত্বিং চ (কর্মের পন্থা) নিবৃত্তিং চ (এবং কর্ম্মত্যাগের 
পন্থা) ন বিদুঃ (ঠিক মত জানে না); তেষু (তাহাদের 
মধ্যে ) ন শৌচং (শুদ্ধ ব্যবহার নাই) ন আচারং ( যথাযথ 
অনুষ্ঠান নাই) ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে ( সত্যও নাই )। 


৩৫৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা। 


তে জগৎ অনীস্বরমূ আহঃ (তাহারা বলে, “জগৎ ঈশ্বর" . 


বিহীন”) অসত্যম্‌ অপ্রতিষ্ঠং (সত্য নহে, সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত নহে) অপরম্পরসভ.তম্‌ কামহৈতুকম্‌ 
( কামনার বশে পরস্পরের মিলন হইতেই ইহা উড়ূত 


হইয়াছে ) কিম্অন্তৎ (ইহার আর অন্ত কোন কারণ নাই, * 


ইহা হঠাৎ আপনা হইতেই হইয়াছে )। এতাং দৃষ্টিং 
অবষ্টভ্যঃ ( জীবনকে এইভাবে দেখিবার উপর ঝোৌক 
দিয়া) নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধযঃ (এবং এই মিথ্যার দ্বারা 
নিজেদের আত্মা ও বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া ) [ আস্থরিক 
মন্থম্তগণ ] উগ্রকশ্মাণঃ (ভীষণ ও উপদ্রবময় দানবীয় 
কর্মের যন্ত্র ও কেন্দ্র) অহিতাং (অশুভ ও অনিষ্টের 
মূল) জগত: ক্ষয়ায় (জগতে ধ্বংস শক্তি) প্রভবস্তি 
€ হইয়। উঠে )। ছুষ্পূরং কামং আশ্রিত্য (ছুষ্পূরণীয় বাসনাকে 
আশ্রয় করিয়া) দভ্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, আত্মাভিমান 
‘ও গর্বে মত্ত হইয়া) [এই সকল বিপথ-চালিত মস্ত] 
মোহাৎ ( বিমৃঢ়তার বশে ) অসদ্গ্রাহান্‌ গৃহীত্বা ( মিথ্যা লক্ষ্য- 
সমূহ গ্রহণ করে) অশুচিব্রতাঃ প্রবর্তস্তে (এবং তাহাদের 
অশুদ্ধ সঙ্কল্পসকলে আসক্তির সহিত লাগিয়া পাকে )। 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরম। এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১ 
১১। কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ 
(তাহার! মনে করে যে বাসনা ও উপভোগই হইতেছে 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এবং ইহার অত্যধিক ও অতৃপ্ত 
অনুসরণে ) প্রলয়ান্তাং ( ম্বত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থিতিশীল ) 


ষোড়শ অধ্যায় ৩৫৭ 


অপরিমেয়াং চ চিন্তাং উপাশ্রিতাঃ (অবিরাম অপরিমিত 
চিন্তা ও উদ্বেগের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় )। 
আশাপাশশতৈর্ববদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্তাযেনার্ঘসঞ্চয়ান্‌ ॥১২ 
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্দ্যে মনোরথম্‌ । 
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ১৩ 
অসৌ ময়া হতঃ শত্ৰুহ নিষ্যে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহুং বলবান্‌ স্থখী ॥১৪ 
আল্যোহভিজনবানম্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশে| ময় । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫ 
১২-৫। আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ (শত বাসনায় বদ্ধ 
হুইয়া ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম ও ক্রোধের অনলে দগ্ধ 
হইয়া) কামভোগার্থং অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্‌ ঈহস্তে (বিষয় 
ভোগ ও বাসনা-তৃপ্তির উপায়স্বরূপ অসৎপথ অবলম্বন পূর্বক 
অর্থ সঞ্চয়ে ব্রতী থাকে )। অন্ত ময়া ইদং লন্ধং, ইমং মনোরথং 
প্রাপ্সো (তাহারা সকল সময়েই চিন্তা করে, “আজ এই কাম্য 
বস্তুটি পাইয়াছি, কাল অন্যটি পাইব”), ইদম্‌ অন্তি পুনঃ মে, 
ইদম্‌ ধনম্‌ অপি ভবিষ্যতে (“আজ আমার এত ধন আছে, 
কাল আবার আরও পাইব” ), অসৌ এক্রঃ ময়া হৃতঃ, 
অপরান্‌ অপি চ হনিষ্বে (“আমার এই শত্রুকে আমি 
বধ করিয়াছি, অন্যগুলিকেও আমি বধ করিব”), অহং 
ঈশ্বরঃ অহং ভোগী অহং সিদ্ধঃ বলবান্‌ স্থখী (“আমি 
লোকসকলের অধিপতি, আমি সংসারকে ভোগ করিবার 
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অধিকারী, আমি সর্ববগুণ-সম্পন্ন সিদ্ধ, বলবান, স্থখী” )। 
আড্যঃ অভিজনবান্‌ অস্মি (আমি ধনবান, আমি কুলীন ), 
ময়া সদৃশঃ অন্তঃ কঃ অস্তি (আমার তুল্য আর কে 
আছে)? ষক্ষ্যে দান্তামি মোদিস্তে (“আমি যজ্ঞ করিব, 
আমি দান করিব, আমি আমোদ করিব” ), ইতি অজ্ঞান- 
বিমোহিতাঃ (তাহারা এই প্রকারে অজ্ঞানে বিমূঢ় )। 
অনেকচিত্বিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামতোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥১৬ 
আত্মসস্তাবিতাঃ স্তব্ধ! ধনমানমদান্থিতাঃ | 
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দস্তেনাবিধিপূর্ববকম্‌ ॥১৭ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ | 
মামাত্বপরদেহেষু প্রদ্িষন্তোহভ্যসৃয়কাঃ ॥১৮ 
১৬৮।  অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ 
€অহংমন্য বহু চিন্তায় এইরূপ রত এবং মোহগ্রস্ত) কামভোগেষু 
প্রসক্তাঃ (বাসনা তৃপ্তিতে আসক্ত) [ ব্যক্তিগণ ] অশ্ুচৌ 
নরকে পতস্তি { তাহাদের নিজেদের অশুভ কর্মের ফলম্বরূপ 
অপবিত্র নরকে পতিত হয়; কারণ তাহারা অনেক কর্শ্ম করে 
কিন্ত সে-সব কর্শ্ম নিজেদের বাসন! তৃপ্তির জন্য, ভোগের 
জন্য, পরন্ত ভগবানের জন্য নহে)। আত্মসস্তাবিতাঃ 
( আত্বগ্নাঘাবিশিষ্ট) স্ুন্ধাঃ (অনভ্র) ধনমানমদাস্থিতাঃ 
( ধন-নিমিত্ত অভিমান ও গর্ববিশিষ্ট) তে দভেন 
নামযজ্ৈঃ অবিধিপূর্ববকং যজস্তে (তাহারা যজ্ঞ করে, 
ফান করে, ধথাবিহিত ভাবে নহে, পরস্ক লোককে দেখাইয়া 


ষোড়শ অধ্যায় ৩৫৯ 
আত্মষ্লাঘা বৃদ্ধির জন্য দন্ডের সহিত অবিধিপুর্ববক নামমাত্র 
যজ্ঞ করে )। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ 
(বলের অহঙ্কার, কাম ক্রোধ দর্পের আবেগে) | সেই 
ব্যক্তিগণ ] আত্মপরদেহেষু (নিজের ও অন্যের দেহস্থিত ) মাং 
(আমাকে, ভগবানকে ) প্রদ্িষস্তঃ অভ্যন্থয়কাঃ ( দ্বেষ করে, 
অবজ্ঞা করে )। 


তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজজ্রমগুভানাস্থরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ 
আম্বরীং যোনিমাপন্ন| মুঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাল্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥২০ 

১৯-২০। অহং (আমি) দ্বিষতঃ (শুভের প্রতি এবং 
ভগবানের প্রতি দ্বেপরবশ ) জ্রুরান্‌ (নিষ্্র ) অশুভান্‌ 
(অশুভ) সংসারেষু নরাধমান্‌ তান্‌ (সংসারে মানুষের মধ্যে 
অধমতম সেইসব গর্বিত ভগবদ্দ্বেধী ব্যক্তিকে) অলশ্রং 
(পুনঃ পুনঃ) আন্থরীযু যোনিযু এব (আম্থর যোনিতে ) 
ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি)। হে কৌন্তেয়! আন্থরীং যোনিম্‌ 
আপন্নাঃ ( আস্থর যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া) জন্মনি জন্মনি মূঢ়াঃ 
(জন্মে জন্মে বিমৃঢ় হইয়া ভগবানকে ভঙ্জনা করে না এবং 
নেইজন্তই তাহাকে প্রাপ্ত হয় না), মাম্‌ অপ্রাপ্য এব 
(আমাকে পাইবার পথ সম্পূর্ণভাবে হারাইয়াই ) ততঃ 
অধমাং গতিং যান্তি (অধম গতি প্রাপ্ত হয় )। 

ভগবান যে কোন মাহুষকে দেব প্ররুতি দিয়! দিব্য 
জীবনের জন্য, কোন মানুষকে আস্থর প্রকৃতি দিয়া অনস্ত 
নরকের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে। সকল মানুষই 
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ভগবানের অংশ, সকলেই দিব্য জীবন লাভ করিবে। কিন্তু 
প্রকৃতিতে জীবের যে ক্রমবিবর্ত্তন তাহা হইতেছে একটা 
সঙ্কট-সন্কুল অভিযান ; জীব তাহার স্বভাবের বশেই আত্মবিকাশ 
করে--এই বিকাশ যদি কুটিল পথ ধরে, সত্বগুণের 
বিকাশ না করিয়া রজোগুণকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেয়_সে আর 
নিজেকে সামলাইতে পারে না। যে ভাগবত শক্তির 
অপপ্রয়োগ হইতেছে তাহার বিপুলতার জন্যই সে আর 
তাহার ধ্বংসমুখী গতিবেগকে ফিরাইতে সক্ষম হয় না, যতক্ষণ 
না সে অধঃপতনের গভীরতার শেষ সীমায় উপনীত হয়-_ 
তাহাই নরক। যখন সে দেখিতে পায় যে সেই পথ তাহাকে 
কোথায় আনিয়াছে, শক্তিটি অপব্যবহারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, 
তখন সে ভগবানের দিকে ফিরিয়া দাড়ায়_আর সেই 
মুহূর্তেই সে রক্ষা পায় (৯/৩০)। তখন কেবল সেই ফিরিয়া 
দাড়ানোর জন্যই সে শীঘ্র সাত্বিক পথটি ধরিতে পারে এবং 
তাহা সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে লইয়া যায়। 


ব্রিবিধং নরকম্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতভ্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১ 
এতৈরিযুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্িভির্নরঃ | 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥২২ 
২১-২। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভ:__ইদং ত্রিবিধং ( এই 
তিন প্রকার ) নরকন্ত দ্বারং ( নরকের দ্বার), আত্মনঃ নাশনং 
(আত্মার নাশক ); তম্মাৎ (অতএব) এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ 
(এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে )। হে কৌন্তেয়! এতৈঃ 
ভ্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ (অন্ধকারের এই তিনটি দ্বার 


৩৬১ ষোড়শ অধ্যায় 


হইতে মুক্ত হইয়া) নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়; আচরতি (মান 
নিজের উচ্চতর কল্যাণ সাধন করে) ততঃ পরাং গতিং 
যাতি (এবং পরম গতি লাভ করে) 

আহ্রিক প্রক্কতি হইতেছে রাজসিক প্ররুতিরই চরম 
মাত্রা ; ইহ! জীবকে প্রকৃতির দাসত্বের মধ্যে লইয়া যায়, কাম» 
ক্রোধ, লোভের মধ্যে লইয়া যায়। এই তিনটি হইতেছে 
রাজিক অহংয়ের তিনটি শক্তি এবং ইহারাই নরকের দ্বার । 
এই নরকের মধ্যেও প্রাকৃত জীব পতিত হয় যখন সে তাহার 
নিয্নতর ও বিকৃত সংস্কার-সকলের অশুচিতা, অশুভ ও ভ্রাস্তিকে 
প্রশ্রয় দেয়। 
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্থুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥২৩ 
তন্মাচ্ছাস্ত্র প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ । 
জ্ঞাত্বা শান্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কর্তূমিহাহ্সি ॥ ২৪ 

২৩-৪। যঃ শাস্ত্ীবিধিম্‌ উতস্জ্য (যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি 
পরিত্যাগ করিয়া) কামকারতঃ বর্ততে ( বাসনার প্রেরণ! 
অহ্থসরণ করিয়া চলে ), সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্পোতি (সে সিদ্ধি 
লাভ করে না), ন স্থখং (না হুখ), ন পরাং গতিং (না 
উচ্চতম অধ্যাত্ম পদ)। তন্মাৎ (অতএব ) কার্ধ্যাকার্ধ্য- 
ব্যবস্থিতৌ ( কোন্‌ কম্মটা করণীয় কোন্টা অকরণীয় তাহার 
নিরূপণে) শাস্ত্ং তে প্রমাণ (শাস্ত্র তোমার প্রমাণ- 
স্বরূপ); শাস্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা (শাস্বের বিধান বা ব্যবস্থা 
জানিয়া) ইহ কর্শ্ম কর্তম্‌ অর্থসি (এই সংসারে কর্শ করা 
তোমার উচিত )। 


৩৬২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 

বাসনা ও সহজাত সংস্কার অনুসরণে কর্ম করা পশুর ধর্ম, 
মানুষের ধর্শ নহে। মান্থষের কশ্মের এক উচ্চতর আদর্শ আছে-_ 
কোথায় সেই আদর্শ পাওয়া যাইবে? মানুষ সর্বদাই এই 
আদর্শ ও সত্য-নীতির সন্ধান করিয়াছে-_-এবং যাহা কিছু 
আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে শাস্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছে । 
তামসিক মানবের গতানুগতিক অভ্যাসের বশ মন অজ্ঞভাবে 
যে-সব লোকাচার দেশাচার অনুসরণ করে-__তাহাদের কোনটি 
হয়ত ভাল, কোনটি মন্দ__এ-সবের সমষ্টিই শাস্ত্র নহে। 
অন্তর্বোধ, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার দ্বারা যে জ্ঞান ও শিক্ষা 
লিপিবদ্ধ হয় তাহাই শান্ত, তাহা হইতেছে জীবনের বিজ্ঞান। 
জাতির পক্ষে যাহা তৎকালিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাই শাসম্্। 
যতক্ষণ না সংস্কারমূলক বাসনাময়ী প্রতি নিয়মিত ও 
প্রশমিত হইতেছে, আত্মসংষম অভ্যাসের দ্বারা বশীভূত 
হইতেছে ততক্ষণ শাস্্রকেই কর্তব্যাকর্তবোর প্রামান্ত করিতে 
হইবে । তথাপি সকল শান্্ই কতকগুলি শিক্ষামূলক বিধান 
বা ধর্ম লইয়া গঠিত) উহা! উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে । পরম 
লক্ষ) হইতেছে আত্মার মুক্তি, তখন জীব সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া তাহার কনম্মের একমাত্র নীতির জন্য ভগবানের 
অভিমুখী হয়, সাক্ষাংভাবে ভাগবত ইচ্ছা হইতেই কৰ্ম্ম করে। 
অঞ্জুনের পরবর্তী প্রশ্নে গীতার শিক্ষার এইরূপ বিকাশই 
স্চিত হইয়াছে । 


ইতি দৈবাস্থর সম্পদ্বিভাগযোগো নাম যোড়শোহধ্যায়ঃ | 


সপ্তদশ অধ্যায় 

[গীতা ব্যক্তিগত বাসনার বশে কর্ম না করিয়া শান্তর 
অনুসরণে কর্শ্ম করিতে বলিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে প্রায়ই, 
এবং সমাজের জীবনেও অনেক সময়ে এমন মৃহূর্ত আসে 
যখন প্রচলিত শাস্বে মানুষ বিশ্বাস হারায় এবং কোন উচ্চতর, 
সত্যতর নীতির সন্ধান করে। মানুষ সে-ক্ষেত্রে শান্ত্রবিধিকে 
বর্জন করিলে কোন্‌ জ্ষিনিফকে অবলম্বন করিয়া জীবনের 
পথে অগ্রসর হইবে? গীতা অর্জুনের মুখে এই প্রশ্ন তুলিয়া 
এই অধ্যায়ে যে উত্তর দিয়াছে তাহার সারমর্ম হইতেছে এই 
এই সুত্র, এই ভিত্তি মিলিবে মানুষের শ্রদ্ধায়, তাহার বিশ্বাস 
করিবার সঙ্কল্লে, সে নিজের এবং জীবনের সত্য বলিয়া 
যেটিকে দেখিতেছে বা মনে করিতেছে তদনুসারে জীবনকে 
পরিচালিত করিবার সঙ্কল্পে। ] 


অৰ্জ্জুন উবাচ ৷ ' 
যে শাস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো| রজস্তমঃ ॥১ 


৯। হে কৃষ্ণ যে (যাহারা) শাস্তরবিধিম্‌ উৎস্জ্য 
(শাোস্তবিধি ত্যাগ করিয়া) তু শ্রদ্ধয়া অম্বিতাঃ ( পরস্ত অদ্ধাযুক্ত 
হইয়া) যজন্তে (ভগবানের উদ্দেশে কিম্বা দেবগণের উদ্দেশে 
যজ্ঞ করে ), তেষাং নিষ্ঠা কা (তাহাদের সেই নিষ্ঠা কি)? 
সত্বং, রজঃ, আহো (অথবা) তমঃ? 


৩৬৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


শ্রীভগবান্থবাচ 

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা | 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২ 

২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_দেহিনাং (দেহীদিগের) সা 
স্বভাবজা শ্রদ্ধা! ত্রিবিধা এব ভবতি (প্রকৃতির অন্য সকল 
বস্তুর স্যায় সেই শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ) সাত্বিকী, রাজপী চ তামসীচ 
ইতি তাং শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)। 

যে শ্রদ্ধার বশে মানুষ শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করে তাহা যদি 
হয় তামসিক, জ্ঞানহীন--তাহা হইলে সে কোন সত্য বস্তুতে 
পৌছিতে পারিবে না। যদি সে রাজনিক মিথ্যাদীপ্তির 
দ্বার! প্রলুদ্ধ হয় তাহা। হইলে সে স্বৈর সন্কল্পের দ্বারা অপথে 
পরিচালিত হইতে পারে। আর যদি তাহার সাত্বিক প্রকৃতি 
থাকে, অগ্রগমনের জন্য সাত্বিক শ্রদ্ধা ও নির্দেশ থাকে তাহা 
হইলে এক মহত্বর অনধিগত আদর্শ বিধান তাহার দৃষ্টি- 
গোচর হইবে, তাহা তাহাকে সাত্বিক জ্যোতির উর্দ্ধে সত্তা ও 
জীবনের এক উচ্চতম দিব্য আলোক, দিব্য ধর্মের দিকে 
অন্ততঃ কতক দূর লইয়া যাইতে পারিবে । 
সত্বানুরূপা সর্ববস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষে! যো বচ্ছ,দ্ধঃ স এব সঃ ॥৩ 

৩। হে ভারত! সর্বস্ত শ্রদ্ধা সত্বান্রূপা ভবতি 
(সকলের শ্রদ্ধা আপন আপন সত্বা অনুযায়ী হইয়া থাকে); 
অয়ং পুরুষঃ শদ্ধাময়ঃ ( মানুষের মধ্যে আত্মা শ্রদ্ধার দ্বারাই 
গঠিত) ; যঃ যচ্ছদ্ধ: সঃ এব সঃ ( যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সে 
সেইরূপই হয় )। 


সপ্তদশ অধ্যায় ৩৬৫ 

আমরা ষখন কোন জিনিষকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি 

“এবং সেই সত্য ও বিশ্বাস অনুসারে জীবনকে পরিচালনা 

করিবার সঙ্কল্প করি, সেই বিশ্বাস ও সঙ্কল্পকেই শ্রদ্ধা! বলা হয়। 

আমাদের শ্রদ্ধার মধ্যে যেরূপ সত্য থাকে আমরা নিজেরাও 

সেইরূপ হইয়া উঠি ; অন্য কথায় বলা যাইতে পারে যে, আমরা 

নিজেরাই নিজদিগকে সৃষ্টি করি, এবং এক দিক দিয়া দেখিলে 
ইহা খুবই সত্য। 


যজন্তে সাত্বিক! দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে যজন্তে তামস| জনাঃ ॥৪ 
৪। সাত্বিকাঃ দেবান্‌ যজস্তে ( সাত্বিক মনুস্তগণ 
€দবগণের উদ্দেশে সেবারূপে যজ্ঞ করে) রাজসা: ষক্ষরক্ষাংসি 
€রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি বিকৃত শক্তিদের 
উদ্দেশে যজ্ঞ করে); অন্তে তামসাঃ জনাঃ ( অন্ত তামসিক 


মনুস্থগণ) প্রেতান্‌ ভূতগণান্‌ চ যজস্তে (ভূত প্রেতের 
উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকে )। 

তামসিক মনুষ্য যে সব ভূত-প্রেতের উদ্দেশে যজ্ঞ করে 
তাহারা এ মনুস্তের কর্মের ভিতর দিয়া নিজের! পুষ্টি লাভ 
করে এবং তাহার জীবনকে তাহাদের অন্ধকারের দ্বারা পূর্ণ 
করিয়া দেয়। 


অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো। জনাঃ। 
দস্তাহঙ্কীরসংযুক্তাঃ কামরা'গবলান্থিতাঃ ॥৫ 
কর্শ়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যাস্থরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬ 


৩৬৬ শ্রীমন্তগবদ্‌গীতা 

৫-৬। দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহংভাবযুক্ত ) 
কামরাগবলান্বিতাঃ (বাসনা ও রিপুসকলের শক্তির দ্বারা 
পরিচালিত ) যে অচেতসঃ জনাঃ (অপববুদ্ধি মনুয্যগণ) শরীরস্থং 
ভূতগ্রামং (দেহের উপাদানভূত পঞ্চভূতকে )* অন্তঃশরীরস্থং 
মাং চ (এবং শরীরের মধ্যে অবস্থিত আমাকে, ভগবানকে ) 
কর্শয়স্তঃ ( কষ্ট দিয়া ) অশাস্ববিহিতং ( শান্ত্রবিরুদ্ধ ), ঘোরং 
তপঃ তপান্তে (প্রচণ্ড তপস্তা করে) তান্‌ আসত্থরনিশ্চয়ান্‌ 
বিদ্ধি (তাহাদিগকে আস্থরিক সঙ্কল্প বিশিষ্ট বলিয়া 
জানিও )। 

এমন কি ঘদি তপস্তার উদ্দেশ্য মহৎ হয় এবং শ্রদ্ধাও 
উচ্চতর হয় তথাপি যদি কোনরূপ দত্ত বা তীব্র অহংভাব 
থাকে বা জীবনের ও কর্শের যথাযথ বিধি অঙ্ুুসরণ করা না হয়, 
এবং নিজ্জেকে বা পরকে যন্ত্রণা দিয়া সে তপন্তা করা হয় তাহা 
হইলে তাহা হয় আন্থরিক অর্থাৎ রাজসিক বা রজোতামসিক 
তপস্যা । 


আহারস্তবপি সর্ববস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 
যন্ঞস্তপস্তখ! দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ 


৭। সর্বস্ত ( সকলের ) আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ 
ভবতি ( এ-সংসারে সকল জিনিষ, এমন কি খাদ্যের স্তায় স্থল 
ভ্রব্যও হয় তিন প্রকারের ); তথা (সেইরূপ ) যজ্ঞঃ তপঃ 
দ্বানং চ [ ত্ৰিবিধ ], তেষাং ইমং ভেদং শৃণু (উহাদের মধ্যে 
যেরূপ প্রভেদ তাহা শ্রবণ কর)। 

সকল শক্তিময় কর্শ্মেই মূলতঃ এই তিনটি অংশ থাকে__ 
তপস্তা, দান ও যজ্ঞ। কারণ সকল শক্তিময় কর্শ্মেই কোন লক্ষ্য 


সপ্তদশ অধ্যায় ৩৬৭ 
সিদ্ধির জন্য অথবা কোন কিছু হইবার জন্য আমাদের 
সামর্থ ও ইচ্ছাশক্কিকে তাহাতে কেন্দ্রীভূত করিতে হয় এবং 
ইহাই তপঃ বা তপস্যা । সকল কর্দেই আমাদের 
যাহা আছে তাহা হইতে কিছু দিতে হয়, খরচ করিতে হুয়_ 
তাহা হয় এ কর্শ-সিদ্ধির মুল্য-ন্বরূপ,_ইহাই দান। আর 
সকল কর্মেই বিশ্বশক্তিদের উদ্দেশে অথবা ভগবানের 
উদ্দেশে উৎসর্গ থাকে ইহাই যজ্ঞ । আমরা ভিতরে কি 
ভাব ওঠৈতন্য লইয়া এই সব করি তাহারই উপর সব 
নির্ভর করে। 


আয়ুঃসত্ববলারোগ্যন্থখশ্রীতিবিবদ্ধনাঃ | 
রস্তাঃ স্িগ্ধাঃ স্থির! হদ্ধা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥৮ 
কটুক্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ। 
আহার! রাজসস্যেষ্টা ছুঃখশো কাময়প্রদাঃ ॥৯ 
যাতযামং গতরসং পুতি পর্যুযষিতঞ্চ যু । 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়মূ ॥১০ 
৮-১০। আযুং-সত্ব-বলারোগ্য-সথখগ্রীতি-বিবর্ধনাঃ ( আয়ু, 
অভ্যন্তরীণ শক্তি, বাহ্‌ শারীরিক বল, নীরোগতা, সুখ, 
মন-প্রাণ-দেহের প্রসন্নতা ও রুচি-_এই সকলের বৃদ্ধিকর ), 
রন্তাঃ (সরস) জিগ্ধাঃ ( স্বৃতাদি স্েহযুক্ত ) স্থিরাঃ (সারবান ) 
্্ভাঃ (তৃপ্তিকর) আহারাঃ (খা্যসমূহ) সাত্বিকপ্রিয়াঃ 
(সাত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের প্রিয় )। কট,ক্ললবণা” 
ত্যুষ্ণ-তীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ ( অতি ঝাল, অন্ন, লবণাক্ত, 
উষ্ণ, তীক্ষ। ককশি ও প্রদাহকারী), দুঃখশোকাময়প্রদাঃ 


৩৬৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 

€ রোগপ্রদ এবং শরীর ও মনের পক্ষে বিক্ষোভকর ) আহারাঃ 
(খাদ্য সকল ) রাজসশ্য ইষ্টাঃ (রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের 
প্রিয়)। যাতযামং ( শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত), গতরসং চ 
( আম্বাদহীন ), পতি (পচা) পযূর্ণষিতং (বাসি ), উচ্ছিষ্টং 
অপি চ (এমন কি অন্যের ভোজনাবশিষ্ট ), অমেধ্যং 
(অপবিত্র) যং ভোজনং ( যে খাদ্য )“[ তাহা] তামসপ্রিয়ং 
( তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের প্রিয় )। 


অফলাকাজ্জিভির্ধজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥১১ 
অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥১২ 
বিধিহীনমস্থষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণমূ । 
শরদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩ 

১১-৩।  অফলাকাক্ষিভিঃ (ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্া 
বৰ্জিত মনুম্তগণ কর্তৃক ) যষ্টব্যম্‌ এব ইতি মনঃ সমাধায় 
(যজ্ঞকূপে এই কর্শ্মট করা কর্তব্য এইভাবে মনকে সমাহিত 
করিয়া) বিধিদিষ্টঃ ( যথাযথ নীতি অনুসারে সম্পাদিত ) 
যঃ যজ্ঞ: ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) সঃ সাত্বিক: ( তাহা 
সাত্বিক)। ফলং অভিসন্ধায় তু (কিন্তু ব্যক্তিগত ফলকে 
লক্ষ্য করিয়া ) অপিচ দস্তার্থম এব (আর লোককে দেখাইবার 
জন্তও) যং ইজ্যতে (যাহা অনুষ্ঠিত হয়) হে ভরতশ্রেষ্ঠ! 
তং যজ্ঞং রাব্দসং বিদ্ধি (সেই যজ্ঞকে রাজসিক বলিয়া 
জানিবে )। 


সপ্তদশ অধ্যায় ৩৬৯ 


বিধিহীনং (যে যজ্ঞ যথাযথ শাস্্রবিধি অমুসারে অনুষ্ঠিত 
নহে) অন্বষ্টারং ( অন্নদান বিহীন ) মন্ত্রহীনং ( মস্ত্রবঞ্জিত ) 
অদক্ষিণং (দক্ষিণাহীন ) শরদ্ধাবিরহিতং ( শ্রদ্ধাশৃন্য ) যজ্ঞং 
( যজ্ঞকে ) তামসং পরিচক্ষতে ( তামসিক বলা হয়) 
গীতা যেরূপ কর্ম চায়, সাত্বিক যজ্ঞই সেই আদর্শের অতি 
নিকটবর্তী এবং সেই দিকেই লইয়া যায়। নিঃম্বার্থভাবে 
ধর্মানুষ্ঠান, অথবা লোকহিতান্ষ্ঠান, সত্যের প্রতি, ন্যায়ের. 
প্রতি নিষ্ঠাবশতঃ কর্শ্ম_এই সবই হইতেছে সাত্বিক। কিন্ত 
এইটিই চরম ও উচ্চতম আদর্শ নহে__কারণ এখানে একটা 
নির্দিষ্ট ধর্ম অনুদরণ করা! হয়, মন 'বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য ও" 
পন্থা নির্ণয় করা হয়। গীতার যে আদর্শ সেখানে ব্যক্তিগত 
কোন কশ্মই নাই, কর্মীর মন বুদ্ধি সেখানে যন্ত্রমাত্র । এক 
উচ্চতর . দিব্য বুদ্ধি সে-কর্শ নির্দেশ করে, পরিচালিত করে। 
সেখানে স্বার্থত্যাগ বাঁ স্বার্থপরতার কোন কথা নাই-_সেখানে 
ভগবানের সনাতন অংশ জীব ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে 
মিলিত-_জীবের ইচ্ছা তখন ভগবানের ইচ্ছার সহিত এক 
হইয়া যায়। সাত্বিক কৰ্ম্ম, সাত্বিক যজ্ঞের ভিতর দিয়াই আমরা 
এই উচ্চতম অবস্থা লাভ করি। 
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জ্জবমৃ । 
ব্রন্মচ্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪ 
অনুদূবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬ 


২৪ 


৩৭০ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 

১৪-৬। দেবছিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং ( দেবতা, দ্বিজ, গুরু 
ও জ্ঞানী ব্যক্তির পুজা) শৌচম্‌ (শুচিতা ) আর্জবম্‌ 
(সরলতা) ব্রহ্ষচর্ধ্যং (যৌন বিষয়ে সংযম) অহিংসা চ 
(এবং অপরের অনিষ্ট সাধন না কর! ) শারীরং তপঃ উচ্যতে 
(এই সকলকে শারীর তপস্যা বলে )। অন্থদ্বেগকরং ( যাহা 
অন্যের কষ্টদায়ক হয় না) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় 
ও হিতজনক ) যদ্‌ বাক্যং ( যে বাক্য ) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব 
(এবং শান্ত্াহ্ুশীলন ) বাত্মময়ং তপঃ উচ্যতে ( বাচিক তপস্যা 
কথিত হয়)। মনঃপ্রসাদঃ (মনের স্বচ্ছ শান্ত প্রসন্নতা ) 
“সৌম্যত্বং ( ধীর মৃদু ভাব) মৌনং (নীরবতা ) আত্মবিনি গ্রহঃ 
(আত্মসংযম ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (সমগ্র প্ররুতির নিশ্মলতা 
সাধন ) ইতি এতৎ ( এই সকল ) মানসং তপঃ উচ্যতে ( মানস 
তপ কথিত হয় )। 
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাঙ্ক্ষিভিযু ক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭ 

১৭। অফলাকাক্কিভিঃ ( ফলাকাজ্জাশুন্ত ) যুক্তৈঃ 
( আত্মবিরোধশৃন্য একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ ( মনুস্তগণ কর্তৃক) 
পরয়! শ্রদ্ধয়া তপ্তং (পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত ) তৎ 
ত্রিবিধং তপঃ (পূর্বোক্ত তিন প্রকার তপস্তাকে ) সাত্বিকং 
পরিচক্ষতে ( সাত্বিক বলা হয় )। 

যাহা কিছু রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে শাস্ত ও স্যত 
করে এবং তাহার পরিবর্তে শুভ ও পুণ্যের স্থখময় শাস্তিময় 
অবস্থা আনিয়া দেয় এখানে সেই সবেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইহাই হইতেছে সাত্বিক ধন্ম, প্রাচীন ভারতীয় কষ্টিতে এই 
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সাত্বিককে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে । ইহার যে উচ্চতম 
পরিণতি তাহাতে ইহা নৈতিক অবস্থার উর্ধে আধ্যাত্মিক 
স্বরূপের নিকটবর্তী হয়। আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে উঠিলে 
ভাগবত শক্তিই হয় তপঃশক্তি, তাহা মানুষের সকল প্রকার 
তপস্যা ও সাধনার উর্ধে।. তখন আর কোন মানবীয় 
তপস্যা বা সাধনার প্রয়োজন হয় না, কারণ তখন সবই হয় 
স্বভাবতঃ এবং সহজতঃ দিব্য, সবই হয় তপঃ। তখন আর 
নীচের শক্তির কোন স্বতন্ত্র প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। কারণ 
প্রকৃতি তখন পুরুষোত্তমের ইচ্ছার মধ্যে তাহার শক্তির 
মূল ও উৎস পাইবে-_-তখন মাম্থষের সকল কর্ণ, সকল 
জীবন হইবে সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ, সংসিদ্ধ, দিব্য, 
তাহা রজঃ ও তমোগুণের উর্ধে, আবার সাত্বিক বিধিরও 
অতি-মত্বশীল ও সন্কীর্ণ সীমার উর্ধে । - 
সৎকারমানপুজার্থং তপো দস্তেন চৈব যু । 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্রবম্‌ ॥১৮ 
মুঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।. 
পরস্তোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥১৯ 
১৮-১৯। সকারমানপূজার্থং (মানুষের নিকট হইতে 
সৎকার, মান ও পূজা! লাভের জন্য) দেন চ এব ( এবং 
লোককে দেখাইবার জন্য দম্ভ সহকারে) যং তপঃ ক্রিয়তে 
(যে তপ অনুষ্ঠিত হয়) ইহ (এই সংসারে) চলং 
( অনিত্য ) অফ্রবং (অনিশ্চিত) তং তপঃ (সেই তপস্যা ) 
রাজসং প্রোক্তং (রাজসিক বলা হয়)। মুঢ়গ্রাহেণ (ভ্রান্ত ও 
মোহাচ্ছর বুদ্ধির বশে ) আত্মনঃ পীড়য়া (নিজেকে কষ্ট দিয়া) 


৩৭২ ভ্ীমন্তগবদ্গীতা 
পরস্ত উৎসাদনার্থং বা ( অথবা পরের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত ) 
যং তপঃ ক্রিয়তে ( যে তপস্তা অসথষ্ঠিত হয়) তৎ তামসম্‌ 
উদ্নাহ্ৃতম( তাহাকে তামসিক বলা হয় )। 


দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥২০ 


২*। দাতব্যম্‌ ইতি ( দেওয়া কর্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে ) 
অনুপকারিণে (যে প্রত্যুপকার করিবে না এমন ব্যক্তিকে ) 
দেশে কালে চ পাত্রে চ ( উপযুক্ত দেশে, উপযুক্ত সময়ে এবং 
উপযুক্ত পাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান করা হয়) তৎ 
ঘানং সাত্বিকং স্বৃতং ( সেই দান সাত্বিক বলিয়া উক্ত হয়)। 


সাত্বিক দানের পরিণতি হইবে পরের জন্য জগতের জন্য 
ভগবানের জন্য আত্মদান আত্মসমর্পণ, আর অধ্যাত্ম প্রকৃতির 
মধ্যে উঠিয়াই ইহ! পূর্ণ তম্ভাবে পূর্ণতম জ্ঞানের সহিত সিদ্ধ 
হইবে। এই বিচিত্র বিশ্ব ভগবানের আত্মদান হইতেই উদ্ভৃত 
হইয়াছে এবং নিত্য তাহার দ্বারাই বিধৃত রহিয়াছে, বেদে এই 
বিশ্বজীবনকে পুরুষ-্যজ্ঞ বলা হইয়াছে। সিদ্ধ জীবেরও 
সমস্ত কর্দ হইবে এইরূপ নিত্য দিব্য আত্মদান, তাহার জ্যোতি, 
শক্তি, প্রেম, আনন্দ, উচ্ছলিতভাবে সকল দিকে বিতরণ 
করা। আমাদের জীবনের অধীশ্বরের নিকট আমাদের সপ্পর্ণ 
আত্মদানের ইহাই হইবে সম্পূর্ণ ফল। 


যত্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥২১ 
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অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসতকৃতমবজ্ঞাতম্‌ তৎ, তামসমুদাহৃতম্‌ ॥২২ 


২১-২ । পুনঃ যৎ তু (পরস্ত যাহা) প্রত্যুপকারার্থং 
(কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশায় ) বা ফলং উদ্দিশ্য ( অথবা 
কোন ব্যক্তিগত ও স্বার্থপর উদ্দেশ্য লইয়! ) পরিক্রিষ্টং ( অথবা 
নিজেকে কষ্ট দিয়া ) দীয়তে (দীন করা হয়) তত দানং রাজসং . 
স্বতং (সেই দান রাজসিক কথিত হয়)। অদেশকালে 
(অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (এবং 
অপাত্রে ) ষদানং দীয়তে (যেদান করা হয়) [এবং] 
অসৎকৃতং (গৃহীতাকে সম্মান না করিয়া ) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞা 
সহকারে) [যে দান করা হয়] তৎ তামসং উদাহৃতম্‌ 
(তাহাকে তামসিক বলে )। 


ওঁ তৎসদিতি নির্দেশে৷ ব্রহ্মণস্ত্িবিধঃ স্মৃতঃ। 
ত্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩ 


২৩। ও তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধঃ ব্রহ্মণ: নির্দেশঃ 
(৩ তৎ সৎ-এই বাক্যটি হইতেছে ত্রন্মের ত্রিবিধ সংজ্ঞা, 
definition ) শ্বতঃ (কথিত হয়); তেন (লেই ব্রন্মের 
দ্বারা ) পুর! ( পুরাকালে ) ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ (ব্রাহ্মণ, 
বেদ এবং যজ্ঞ ) বিহিতাঃ (স্থষ্ট হইয়াছে )। 

" তৎ শব্দে বুঝায় বিশ্বাতীত কৈবল্যাত্মক সত্বা, the 
Absolute, সঙ এবে বুঝায় বিশ্বের মুল সত্তা, আর ও 
Sie ত্রিবৃৎ ব্রদ্ষের প্রতীক, বহিমু্ধী, টা 

[বং অতি-চেতন কারণ-পুক্রষ। 


৩৭৪ শ্রীমন্তগবদূৃগীতা 


তম্মাদোমিত্যুদাহত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥২৪ 


২৪। তন্মাৎ (সেই হেতু) ওম্‌ ইতি উদাহত্য ( 
এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া) ব্রঙ্মবাদিনাং (ক্রঙ্জবিদ্গণের ) 
বিধানোক্তাঃ (বিধিমত) যজ্জদানতপ:ক্রিয়াঃ ( যজ্ঞ, দান ও 
তপস্তাদি কর্ম) সততং প্রবর্তাস্তে ( সর্বদা অনুষ্ঠিত হয় )। 

ও উচ্চারণ করিয়া স্মরণ করা হয় যে আমাদের কর্ম্মকে 
পরিকল্পনায় ও উদ্দেশ্যে ভগবদ্‌ অভিমুখী করিতে হইবে, সে 
কর্ণ যেন হয় আমাদের আন্তন্তরীণ সততায় ভগবানেরই 
অভিব্যক্তি। 
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫ 
সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 

১ প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬ 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। 
কৰ্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭ 


. ২৫৭ | তৎ ইতি ( তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া এবং 
তাহাদের প্রকৃতির অন্তরালে অবস্থিত কৈবল্যাত্বক ভগবানের 
অনুভূতি ও আনন্দ লইয়া) মোক্ষকাজ্ফিভি: ( মোক্ষাভিলাষী - 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) ফলম্‌ অনভিসন্ধায় ( নিষ্কাম, নির্ব্যক্তিক, 
নিরহস্কতভাবে ) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (বিবিধ 
যজ্ঞ দান তপ-কন্দ) ক্রিয়স্তে (অনুষ্ঠিত হয়)। হে পাৰ্থ! 
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সন্ভাবে (আছে এই অর্থে অর্থাৎ সত্য বস্তু বুঝাইতে ) 
সাধুভাবে চ (এবং শুভ অর্থ বুঝাইতে ) সৎ ইতি এতৎ 
(সং এই শব) প্রযুজাতে (প্রযুক্ত হয়), তথা প্রশস্তে 
কর্ম্মণি এব (মঙ্গলজনক কর্শ্ম বুঝাইতেও) সৎ শব: যুজ্যতে (সৎ 
শব্দ-ব্যবহৃত হয়)। যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতি: (দৃঢ় প্রতিষ্ঠা) 
সং চ ইতি উচ্যতে (সৎ বলিয়া কথিত হয়) তদর্থায়ং কর্ণ্ম চ 
(এ মূল উদ্দেশ্য লইয়া যজ্ঞ, দান, ও তপন্তারূপে অনুষ্ঠিত 
সমুদয় কম্মও) সং ইতি এব অভিঘধীয়তে (সৎ বলিয়া! 
কথিত হয়)। 

তিন প্রকার কন্ধের পশ্চাতেই এই দুইটি জিনিষ থাকা 
চাই-__সত্যের নীতি এবং শুভের নীতি। সকল শুভ কর্শই 
সৎ কারণ তাহারা আমাদিগকে আমাদের সত্তার উচ্চতর 
সত্যের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে । 


অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যং । 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮ 

২৮। হে পার্থ! অশ্রন্ধয়া ( অশ্রদ্ধাপূর্ববক অনুষ্ঠিত ) 
হুতং 'দত্বং তপ্তং তপঃ ( হোম, দান, তপন্তা ), যৎ. চ কৃতং 
(এবং অন্ত যে-কোন কর্ম করা হয়, [সে সমস্ত ] অসৎ 
ইতি উচ্যতে (অসৎ বলিয়া উক্ত হয়): ততনোইহ ন 
চ প্রেত্য (তাহাতে ইহকাল পরকাল কিছুই হয় না)। 

শ্রদ্ধাই হইতেছে আমাদের জীবনের মূল নীতি। 
অন্তঃপুক্রষ যে শ্রন্ধা, কেবল বুদ্ধিগত বিশ্বাস নহে, পরস্ত 
‘ইহার আনুষঙ্গিক যে ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্প,_জানিবার, দেখিবার, 


৩৭৬ শ্রীমস্তগবদ্গীতা 

বিশ্বাস করিবার এবং নিজ দৃষ্টি ও জ্ঞান অন্সারে কণ্ম 
করিবার, নিজেকে গড়িয়া তুলিবার যে একাগ্র সঙ্কল্প তাহাই 
তাহার শক্তি দ্বারা আমাদের বিকাশের সম্ভাবনা-সকল নির্দেশ 
করিয়া দেয়। আর আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্‌ সততায়, 
প্রকৃতি ও কর্মে এই শ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পকে যাহা কিছু উচ্চতম, 
দিব্যতম, সত্যতম ও শাশ্বত সেই সমুদায়ের অভিমুখী করিয়াই 
আমরা পরমতম দিদ্ধিতে উপনীত হইতে পারি । 


ইতি শরদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ 


অগ্ভাদশ অধ্যায় 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
সম্যাসম্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌ । 
ত্যাগন্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিষুদন ॥১ 


১।  অজ্জুন উবাচ__হে মহাবাহো ! হে হৃষীকেশ ! হে 
কেশিনিযুদন! সন্্য সন্ত ত্যাগস্ত চ তন্বং (সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত) 
পৃথক বেদিতুম্‌ ( পৃথকরূপে জানিতে ) ইচ্ছামি ( ইচ্ছা করি )। 

এইটিই হইতেছে গীতায় অর্জনের শেষ প্রশ্ন; আর 
অঞ্জন পূর্বেও পুনঃ পুনঃ এই একই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। 
আচাৰ্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, সন্াস ও পূর্ণভাবে কর্শ্ম বর্জন করাই 
চরম লক্ষ্য, গীতা যে বাসনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম 
করিতে বলিয়াছে, তাহা কেবল প্রথম অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির 
জন্যই উপযোগী । কিন্তু গীতার শিক্ষা ঠিক ইহার বিপরীত, 
অর্জ্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নটি তুলিয়া গীতা তাহা সুস্পষ্ট 
করিয়াছে। গীতার মতে প্রকৃত যে ত্যাগ তাহা সংসারে 
থাকিয়। কর্শ্মের মধ্যেই হইতে পারে-__তাহা হইতেছে 
নিষ্কাম কম্ম এবং তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস ৷ 


শ্রীভগবান্থবাচ 
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্যাসং কবয়ে| বিদুঃ। 
সর্ববকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২ 


২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ--কবয়ঃ ( পণ্ডিতগণ ) কাম্যানাং 
কর্ণণাং ( কাম্য কর্ম-সকলের ) ন্যাসং ( ত্যাগকে) সন্ন্যাসং 


৩৭৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


বিছু: (সন্ন্যাস বলিয়া জানেন )। বিচক্ষণাঃ (জ্ঞানীব্যক্তিগণ ) 
সর্ববকর্মফলত্যাগং (কর্মের ফলে পকল আসক্তি সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যাগকেই ) ত্যাগং প্রাঃ (ত্যাগ বলেন ) । 


চলিত ভাষায় সন্ন্যাস শব্দের অর্থ হইতেছে পুত্র কামনায়, 
স্বর্গ কামনায় বা অন্ত কোন কামনায় যে-সব কর্ম কর! যায় 
সে-সব কৰ্ম্ম পরিত্যাগ । এই অর্থে মন্ন্যা অপেক্ষা ত্যাগই 
শ্রেষ্ঠ। কাম্য কর্ণ্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না, যে কামনার 
জন্য এ সকল কর্ণ “কাম্য” কর্শ্ম হয় তাহাই পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় এরূপ কর্মের ফললাভ হইতেও পারে, 
না হইতেও পারে, কিন্তু কর্শ্মের পুরস্কার বা সর্ত স্বরূপ ব্যক্তিগত- 
ভাবে কোন ফল আকাঙ্ষা করিয়া কর্ম করা চলিবে না। 
কর্মটি করিতে হইবে কর্তব্য বলিয়া, ভগবান আমাদের নিকট 
হইতে এ কর্শ্ম চাহেন বলিয়া । ফলাফল তাহারই হস্তে এবং 
তিনিই তাহার সর্বদশী ইচ্ছানুসারে তাহা নির্ণয় করিবেন। 
কর্শ্মত্যাগের প্রকৃত অর্থ কম্মের ফলাকাঙ্ষা ত্যাগ এবং আমরা 
যে কর্ধের কর্তা এই মিথ্যা ধারণা ত্যাগ-_কারণ বস্তুতঃ 
বিশ্বশক্তিই আমাদিগকে যক্ত্র করিয়া সমস্ত কর্ম করে। 


ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ। 
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাঁপরে ॥৩ 
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্ুম | 

ত্যাগে হি পুরুষব্যাত্্র ত্রিবিধঃ সংগ্রকীত্তিতঃ ॥৪ 
যজ্ঞদানতপঃকম্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব তৎ। 
যজ্ঞে। দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥৫ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৭৯ 


'এতান্পি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥৬ 
নিয়তস্থ তু সংন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে । 
মোহাতম্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ভিতঃ ॥৭ 


৩৭ । একে মনীষিণঃ ( কোন কোন পপ্ডিতগণ ) কর্ম 
দোষবৎ ইতি ত্যাজ্যং (“সকল কৰ্ম্মই অশুভ বলিয়া পরিত্যাজ্য”) 
প্রাঃ (বলেন) ; যজ্জদানতপঃকন্্ ন ত্যাজাম্‌ ( “যজ্ঞ, দান 
ও তপস্তারূপ কণ্ম ত্যাজ্য নহে” ) অপরে চ ইতি (অপর কেহ 
কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন)। হে ভরতসত্বম ! তত্র ত্যাগে 
( সেই ত্যাগ বিষয়ে ) মে নিশ্চয়ং শৃণু (আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ 
কর)। হে পুরুষব্যাদ্ত ! ত্যাগং হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীন্তিতঃ 
(ত্যাগ তিন প্রকার কথিত হইয়াছে )। যজ্ঞদানতপঃকম্ম ন 
ত্যাজ্যং (আদৌ ত্যাজ্য নহে )) তৎ কাধ্যম্‌ এব (তাহা 
করাই কর্তব্য); [যে.হেতু] যজ্ঞ: দানং তপঃ চ এব 
মনীষিণাং পাবনানি. (জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে পবিশুদ্ধ করে )। 
হে পার্থ! অপি তু এতানি কর্াণি ( এই কর্মগুলিও) সঙ্গং 
ফলানি চ ত্যক্ত1 ( আসক্তি ও ফল বর্জনপূর্ব্বক ) কর্তব্যানি 
(করা কর্তব' )-ইতি মে নিশ্চিতম্‌ উত্তমম্‌ মতম্‌ ( ইহাই, 
আমার অবধারিত উত্তম মত )। নিয়তস্য তু কর্শণঃ (কিন্তু 
নিয়তকর্শ্মের ) সংন্তাস: (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে ( যুক্তিযুক্ত 
নহে); মোহাৎ  (অজ্ঞানের বশে) তন্তু পরিত্যাগঃ 
(তাহার পরিত্যাগ ) তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ( তামসিক ত্যাগ 
বলিয়া কথিত হয়)। 

যাহারা বাহ্‌ কর্ ত্যাগের পক্ষপাতী, কোন্‌ কর্ম ত্যাগ 


৩৮০ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


করিতে হইবে তাহা! লইয়া তাহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে, 
কারণ আমাদের জীবন হইতে সকল কর্ম বাদ দেওয়া সম্ভব 
নহে। শঙ্করের ন্যায় সন্যাসীরা বলেন, শরীর ধারণের জন্য 
প্রয়োজনীয় ভিক্ষা ও ভোজন এবং ধ্যান ভিন্ন অন্ত সকল 
প্রকার কর্্মই বর্জনীয় কিন্তু কেহ কেহ বলেন যজ্ঞ, দান, 
তপস্তা--এইসব সাত্বিক কর্ম কখনই বর্জনীয় নহে। গীতা 
বলিয়াছে, এই কর্শগুলি অবশ্ঠকর্তবা-_কিন্তু গীতা এইগুলিকে 
ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়! বলিয়াছে যে, ‘নিয়তং’ কর্ণ করিতে 
হইবে। ‘নিয়তং’ কর্ম বলিতে অনেকেই শান্ত্োক্ত নিত্য 
কর্ণ্ম বুঝিয়া থাকেন কিন্তু ইহা কষ্ট'কল্পনা। ‘নিয়তং’ কর্ণ্মের 
অর্থ যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্শ, the rightly regulated 
action; কর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে শাস্ত্রের দ্বারা ; অথবা 
স্বভাবের দ্বারা--মূল প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম, স্বভাবনিয়তং 
কর্ম; অথবা শেষতঃ ও শ্রেষ্ঠত: হইতেছে আমাদের মধ্যে 
ও উৰ্দ্ধে যে ভগবান রহিয়াছেন তাহারই ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
কন্ম। 


দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্যজেৎ। 

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ 
- কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহ্ভুন | 

সঙ্গং ত্যক্ত ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥৯ 

৮*৯। [যিনি ] ছুখম্‌ ইতি এব (ছুঃখকর বলিয়া ) 

কায়ক্লেশভয়াৎ ( অথবা শারীরিক ক্লেশের ভয়ে) যং কর্শ্ম 
তাজেৎ (কর্ম ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং 
কৃত্বা (রাজসিক ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং ন এব লভেৎ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৮১ 


(ত্যাগের ফল লাভ করেন না)। হে অক্ছুন! সঙ্গং (ক্ধে 
আসক্তি ) ফলং চ এব ( অথবা কর্মের ফলে আসক্তি ) তাজ! 
(বর্জন করিয়া) কাধ্যম্‌ ইতি এব (এই কর্খটি করিতে 
হইবে এইরূপ বোধ লইয়া ) যং নিয়তং কর্ণ্ম ক্রিয়তে (যে 
যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্শ্ম করা হয়) সঃ ত্যাগঃ সাত্বিক: মতঃ 
(সেই ত্যাগই সাত্বিক বলিয়া বিবেচিত হয় )। 

কোন কর্শ্ম স্থখকর বা সাফল্যপ্রদ বলিয়াই তাহাতে . 
আসক্ত হওয়া চলিবে না, কিন্তু এরূপ কর্শও করিতে হইবে 
যখন তাহা উর্ধ হইতে এবং আমাদের মধ্য হইতে আদিষ্ট 
হইবে, কর্তব্যম্‌ কর্খ। তেমনিই অস্খকর, নিক্ষল বা 
বিপজ্জনক বলিয়াও কোন কর্শের প্রতি কোনরূপ বিরাগ রাখা 
চলিবে না--কারণ সেরূপ কর্ণ্মও যখন 'কর্তব্যম হইবে তখন 
তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে সমগ্রভাবে নিঃম্বার্থভাবে। 


ন দেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে । 

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয় ॥ ১০ 

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্ত,ং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ। 

যস্ত কর্শ্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলমৃ।' 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২ 


১০-২ । সত্বসমাবিষ্ট: ত্যাগী ( সত্বগুণসম্পন্ন সাত্বিক 
ত্যাগী) ছিন্নসংশয়ঃ ( সংশয়রহিত) মেধাবী (জ্ঞানী-ব্যক্তি ) 
অকুশলং কৰ্ম্ম ন দ্বেষ্টি ( অস্থখকর কর্মে দ্বেষ করেন ন!) কুশলে 
ন অন্ষজ্জতে ( সুখকর, কর্মে আসক্ত হন না। দেহতৃতা 
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( দেহধারী ব্যক্তি) অশেষতঃ কর্শ্মাণি ( নিঃশেষে সমুদয় কর্ম্ম ) 
ত্যক্তং নহি শকাম্‌ (ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না); যঃ তু 
[কিন্ত যিনি] কর্মফলত্যাগী ( কৰ্ম্মফল ত্যাগ করেন) সঃ 
ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (তিনি ত্যাগী বলিয়া কথিত হন )। 
অনিষ্টং ( অকল্যানকর ) ইষ্টং ( কল্যাণকর ) মিঅং চ ( ইষ্টানিষ্ট 
মিশ্রিত ) ত্রিবিধং কর্শণঃ ফলং (এই তিন প্রকার কর্ম্মফল ) 
অত্যাগিনাং (যাহারা আসক্তি, ফলাকাক্তা ও অহংভাব ত্যাগ 
করে নাই সেই সকল ব্যক্তিরই ) প্রেত্য ভবতি (ইহকালে 
এবং পরকালে হইয়া থাকে); তু সন্গ্যাসিনাং ন কচিৎ 
(পরন্ত মুক্ত পুরুষদের এ সকল ফল কখনও ভোগ করিতে 
হয় না)। 

যে মুক্ত পুরুষ সকলকর্শ্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া যোগযুক্ত 
মন লইয়া কৰ্ম্ম করেন, কোন কণ্মফলই তাহাকে ভোগ করিতে 
হয় না। কর্শ্ব তিনি করেন, কারণ ছোট বড় কোন না কোন 
কৰ্ম্ম স্বাভাবিক, অপরিহাধ্য,_কম্ম হইতেছে জীবনের দিব্য 
ধর্মেরই অঙ্গ, ইহ] ভগবানের শক্তির দ্িক। ত্যাগের যাহ! 
মূল তত্ব, সত্য ত্যাগ, সত্য সন্যাস তাহা কোন গতাম্থগতিক 
নীতি অন্ুধায়ী কৰ্ম্মত্যাগ নহে, পরস্ত তাহ! হইতেছে বাসনা ও 
অহংভাব ছাড়াইয়া মুক্ত নিব্যক্তিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়!। এই যে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ, ইহাই হইতেছে 
সাত্বিক সাধনার উচ্চতম পরিণতির জন্য প্রথম মানসিক 
বিধান। jy 


পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। 
সাঙ্য্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্ম্মণাম্‌ ॥১৩ 
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অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথখিধমূ। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥১৪ 
শরীরবাঞ্জনোভির্ধৎ কর্ণ্ম প্রারভতে নরঃ। 
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তস্য হেতবঃ ॥১৫ 

১৩৮৫। হে মহাবাহো ! সর্ধবকর্ণাং সিদ্ধয়ে (সকল 
কন্মের সিদ্ধির) সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি ( সাংখ্য সিদ্ধান্তে . 
কথিত) ইমানি পঞ্চ কারণানি ( এই পাচটি কারণ) মে 
নিবোধ (আমার নিকট অবগত হও )। অধিষ্ঠানং ( জীবাত্মার 
আধার স্বরূপ দেহ, প্রাণ ও মন), তথা কর্তা ( একমাত্র কর্তা 
প্রকৃতি) পৃর্শ্বিধম্‌ করণং চ (চক্ষু আদি বিবিধ করণ বা যন্ত্র ) 
বিবিধাঃ পৃথক্‌ চেষ্টাঃ চ (নানাপ্রকার পৃথক পৃথক চেষ্টা ) অত্র 
পঞ্চমম্‌ দৈবম্‌ চ ( এবং পঞ্চম ও শেষ, দৈব বা অদৃষ্ট )। নরঃ 
(মনুষ্য) শরীরবাজ্মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা ) 
যং ন্যায্যং বা বিপরীতং বা কন্ম (ন্যায্য বা অন্যাষ্য যে 
কোন কর্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করে), এতে পঞ্চ তস্য 
হেতবঃ (এই পাঁচটি তাহার কারণ )। 

মানুষ যাহা করে, প্রকৃতির দৃশ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা যাহা 
সম্পন্ন হয়, এই সব ছাড়াও যে শক্তি ইহাদের পিছনে থাকিয়া 
কৰ্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ফল নির্ধারিত করিয়া দেয়__ 
তাহাই দৈব বা অদৃষ্ট (889)। এই দৈব কোন অন্ধ বা 
খামখেয়ালী শক্তি নহে__ইহা! হইতেছে বিশ্বমাঝে ভগবানেরই 
সর্ববদর্শী সর্বশক্তিমান ইচ্ছা_এই ইচ্ছা অশ্সারেই ভগবৎ 

- শক্তি মানুষের দেহ, প্রাণ, মন আধারে তাহার সকল কর্ম 
সম্পন্ন করিয়া দেয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এই নিগৃঢ় ভগবৎ 
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ইচ্ছা অস্থদারেই সংঘটিত হইয়াছিল-__ইহার উদ্দেশ্য ছিল 

} অন্তায় ও অধর্ের প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংস করিয়া মানব জাতির 
পক্ষে নৃতন জীবন সৃষ্টির দিকে, ধর্শরাজ্য স্থাপনের দিকে 
অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া । 


তত্রৈবং সতি কর্তীরমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। 


পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬ 
যস্ত নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্স্ত নলিপ্যতে। 
হত্বাপি সইমালোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭ 

১৬৭ । তত্র এবং সতি (তাহা এইরূপ হইলেও ) যঃ 
(যে) অক্ুতবুদ্ধিত্বাৎ (মনের সম্যক বিকাশ না হওয়ার 
জন্য) কেবলং আত্মানং (শুদ্ধ আত্মাকে) কর্তীরং 
পশ্যতি ( কর্তা বলিয়া দেখে ), সঃ ছুশ্মতিঃ (সেই বিকৃত” 
বুদ্ধিশালী ব্যক্তি) ন পশ্যতি (ঠিক দেখিতে পায় না)। 
যন্য অহংরুতঃ ভাবঃ ন ( “আমি কর্তা” এইভাব যাহার 
নাই) যন্ত বুদ্ধি: ন লিপ্যতে (যাহার বুদ্ধি আসক্ত 
হয় না), সঃ (তিনি ) ইমান্‌ লোকান্‌ হত্বা অপি (এই লোক- 
সকলকে হত্যা করিলেও) ন হস্তি (হত্যা করেন না) ন 
নিবধ্যতে ( এবং তাহার ফলে আবদ্ধ হন না) । 

আমাদের বহির্তাগস্থ ব্যক্তিগত অহংকেই সাধারণতঃ 
কর্তা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু অহং এবং ইহার সঙ্কল্প 
হইতেছে প্রকৃতির স্বষ্টি ও যন্ত্র, অজ্ঞ বুদ্ধি ইহার সহিত 
আমাদের আত্মাকে ভ্রান্তভাবে এক করিয়া দেখে। এমন কি 
মানুষের কর্শ্মটিও এই অহংয়ের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, এ 
কর্মের গতি ও পরিণাম ত দূরের কথা । যখন আমরা অহং 
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ভাব হইতে মুক্ত হই, তখন আমাদের প্রকৃত আত্মা, নির্ব্যক্তিক 
ও বিশ্বগত আত্মা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আইসে এবং যে 
আত্মদৃষ্টিতে সে বিশ্বপুরুষের সহিত এঁক্য উপলব্ধি করে 
তাহাতে সে দেখিতে পায়, বিশ্ব প্রকৃতিই কর্মটির কর্তা এবং 
তাহার পিছনে ভগবানের ইচ্ছাই হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির 
অধীশ্বর। এই যে ঘোর কর্ম্ম গীতার শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ, ইহা 
হইতেছে এমন এক কর্টের চরম দৃষ্টান্ত যাহা দৃশ্যতঃ অশুভ 
কিন্ত সেই দৃশ্যের অতীতে এক পরম শুভ নিহিত রহিয়াছে। 
ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত মনুয্যটিকে সেই কর্ম করিতে হইবে 
নিব্যক্তিকভাবে, লোকসংগ্রহার্থম, জগৎকে তাহার লক্ষ্যের 
দিকে ঠিক রাখিবার জন্ত__কোন ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা কামনা 
লইয়া নহে, পরন্ধ এই জন্য যে কর্শ্মটি ভগবৎ নির্দিষ্ট । 
অতএব ইহা স্পষ্ট যে, কর্খটিই একমাত্র বিবেচ) বিষয় 
নহে, যে-জ্ঞান লইয়া আমরা কর্ম্ম করি তাহাই আধ্যাত্মিকতার 
দিক দিয়া বিপুল পার্থক্য আনিয়া দেয়। 


জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কম্মচোদনা। 
করণং কর্ম্ম কর্তেতি ভ্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮ 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তণ চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্চতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছুণু তান্তপি ॥ ১৯ 
সৰ্ব্বভুতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥২০ 
পৃথকৃত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথখ্বিধান্‌। 
বেত্তি সৰ্ব্বেষু ভূতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসমূ ॥২১ 
২৫ রে 
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যৎ তু কৃৎস্সবদেকস্মিন্‌ কাৰ্য্যে সক্তমহৈতুকমূ। 
অতত্বার্থবদল্লঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥২২ 

১৮-২২। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাত| (জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় 
এবং জ্ঞাত! ) ব্রিবিধা কশ্মচোদন! ( এই তিনটি লইয়াই কর্শ্মের 
মানসিক প্রবর্তনা গঠিত); করণং, কর্ম, কর্তা, ইতি ত্রিবিধঃ 
কর্মসংগ্রহঃ (কর্মের আশ্রয় )। গুণসংখ্যানে ( সাংখ্যশাস্তে ) 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ (জ্ঞান, কর্শ্ম ও কর্তা) গুণভেদতঃ ( সত্বাদি 
গুণভেদে ) ত্রিধা এব প্রোচাতে ( তিন প্রকার কথিত হয়); 
তানি অপি (সে-সকলও) যথাবৎ শৃণু (যথাযথরূপে শ্রবণ কর) ঃ 
যেন (যাহার দ্বারা) [মনুষ্য ] সর্ববভূতেষু একং অবায়ং 
ভাবং (সর্বভূতের মধ্যে এক অবিনাশী সত্তাকে ) বিভক্তেষু 
অবিভক্তমূ (এই সকল বিভাগের মধ্যে এক অবিভাজ্য সমগ্র 
বস্তুকে) ঈক্ষতে (দর্শন করে), তৎ জ্ঞানং সাত্বিকং বিদ্ধি 
(নেই জ্ঞানকে সাত্বিক বলিয়া জানিবে)। যৎ তু জ্ঞানং 
(কিন্তু যে জান) সর্বেষু ভুতেষু (সর্ব ভূতে) পৃথগ বিধান্‌ 
নানাভাবান্‌ বেত্তি (কেবল তাহাদের পার্থক্য ও ক্রিয়া- 
বৈচিত্র্যই দর্শন করে, তাহাদের মধ্যে একোর সত্য নীতি 
আবিষ্কার করিতে পারে না) তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ( সেই 
জ্ঞানকে রাজজসিক বলিয়া জানিবে)। যৎ তু (যে জ্ঞান ) 
একন্মিন কার্যে (কোন এক ক্রিয়া বা গতানুগতিক 
অনুষ্ঠানে ) কৃৎস্ববৎ সক্তং ( সেইটিই সব বলিয়া আসক্ত হইয়া 
থাকে), অহৈতুকম্‌ (যুক্কিবিরুদ্ধ) অতত্বার্থবৎ (জগতের 
প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে দৃষ্টিহীন) অল্পং চ (এবং সুত্র ও সঙ্ধীণ), তৎ. 
তামসং উদাহৃতম্‌ ( তাহা তামসিক জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়)। 
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জ্ঞানের মধ্যে সকল সময়েই আসে গুণত্রয়ের ক্রিয়া এবং 
ইহার জন্যই আমাদের দৃষ্টিতে জ্ঞাত জিনিষের পার্থক্য হয় এবং 
জ্ঞাতা যেভাব লইয়া কর্ণ করে তাহারও পার্থক্য হয়। সাত্বিক 
জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে এই দৃষ্টি হয় জগতের মধ্যে 
যে এক আত্মা রহিয়াছে তাহার জ্ঞান--বিশ্বের সকল শক্তি 
ভগবানের অভিব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান, এবং কর্শ্মটিও মানুষের মধ্যে 
ভগবানেরই পরম ইচ্ছা ও প্রজ্ঞার ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান। 
ব্যক্তিগত ইচ্ছাটি হয় সম্পূর্ণভাবে সচেতন, জাগ্রত; তাহা 
অদ্বিতীয় এক ভগবানের মধ্যে বাস করে, কর্ম করে, তাহার 
পরমতম আদেশ অধিকতর সম্পূর্ণতার সহিত পালন করে, 
এবং মানবীয় ব্যক্তিগত সত্বায় তাহার জ্যোতি ও শক্তির 
অধিকতর নিখুঁত যন্ত্র হইয়া উঠে। সাত্বিক জ্ঞানের এই চরম 
পরিণতির ভিতর দিয়াই আইসে শ্রেষ্ঠতম মুক্ত কর্ণ । 


নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্েষতঃ কৃতমৃ। 
অফলপ্রেপ্লুন! কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্বিকযুচ্যতে ॥২৩ 
যৎ তু কামেপ্নুনা কৰ্ম্ম সাহষ্কারেণ বা পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রীজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌ । 
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যং তৎ তামসমুচ্যতে ॥২৫ 


২৩-৫। অফলপ্রেপ্সুনা (ইহকালে বা পরকালে সকল 
প্রকার ব্যক্তিগত ফলের আকক্রা শুন্ধ ব্যক্তি দ্বারা) নিয়তং 
(যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত) সঙ্গরহিতম্‌ (অনাসক্তভাবে ) 
অরাগছেষতঃ ( উৎসাহজনকতা বা বিরক্তিজ্ঞনকতার প্রতি 
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রাগথ্েষ শূন্য হইয়া) কৃতং যং কর্ম (যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়) 
তৎ সাত্বিকম্‌ উচ্যতে (তাহা সাত্বিক বলিয়া উক্ত হয়)। 
পুনঃ (এবং ) কামেপ্দ,ন! ( আকাক্তিত ফলটির উপর যাহার 
দৃষ্টি নিবদ্ধ এইরূপ ব্যক্তি দ্বার! ) সাহঙ্কারেণ বা ( অথবা কর্মের 
মধ্যে নিঙ্ ব্যক্তিত্বের অহং-বোধ আছে এরূপ কোন ব্যক্তি 
দ্বারা ) বহুলায়াসং ( ফললাভের আকাক্ষায় অতিমাত্রায় রেশ 
ও পরিশ্রম সহকারে ) যং তু কর্ম ক্রিয়তে ( যে-কর্শ্ম অন্থষ্িত 
হয়) তং রাজসম্‌ উদাহৃতম্‌ (তাহা রাজসিক বলিয়া উক্ত 
হয়)। অন্ুবন্ধং (ভাবিকল) ক্ষয়ং ( অন্ধ চেষ্টার ফলে যে 
ক্ষতি ও অপব্যয় হয় তাহা) হিংসাং (অনিষ্টকারিতা) পৌরুষং চ 
(স্বীয় শক্তি বা সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিবেচনা না করিয়া) মোহাৎ 
(মোহ ও অজ্ঞানের বশে) যৎ কর্ম আরভাতে (যে কর্ম আরম্ভ 
করা হয়) তৎ তামসম্‌ উচ্যতে (তাহা তামস বলিয়া উক্ত হয়)। 
মানুষ ফেকর্শ শান্তভাবে বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্বচ্ছ আলোকে 
এবং ন্যায্যতা বা কর্তব্য বা কোন আদর্শের দাবি সম্বন্ধে 
নিব্যক্তিক অনুভূতি লইয়া সম্পন্ন করে তাহাই সাত্বিক কর্ম । 
সবের চুড়ান্ত পরিণতির সীমায় ইহা রূপান্তরিত হইবে এবং 
উচ্চতম নির্ব্যক্তিক কর্শে পরিণত হইবে । তখন আর তাহা 
বুদ্ধির দ্বারা আদিষ্ট ন! হইয়া আমাদের অন্তরস্থিত আত্মার দ্বারা 
আদিষ্ট হইবে। সে-কর্খ কোন মানসিক নীতিজ্ঞান, কর্তব্য 
জ্ঞান বা আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হইবে না, তাহা হইবে 
প্রকৃতির উচ্চতম দিব্য ধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত। তাহা 
নীচের প্রকৃতির সকল সীমাবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ; মানসিক 
নীতি বা আদর্শের পরিবর্তে থাকিবে-__এক স্বচ্ছ অধ্যাত্ম 
আত্মজ্ঞান ও জ্যোতি-গ্রকাশ, আর যে-অমোঘ শক্তি কর্ম করে, 
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এবং জগতের জন্য, জগতের অধীশ্বরের জন্য যে-কর্ম করিতে 
হয়, এতদুভয় সম্বন্ধে এক অলজ্ঘা অস্তরতম অনুভূতি । 


মুক্তসঙ্গোনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ | 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোনির্বিবিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥২৬ 
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্দ,লুৰে হিংসাত্মকোহগুচিঃ। 
হর্ষশোকান্িতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীত্তিত? ॥২৭ 
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধ; শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥২৮ 

২৬০৮ । মুক্তসঙ্ঃ ( আমক্তিশৃন্য ) অনহংবাদী (অহংভাব- 
শৃন্য ) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (দৃঢ় সঙ্কল্প ও উৎসাহে পূর্ণ) 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ নির্বরিকারঃ (যিনি সাফল্যে স্ফীত, অসাফল্যে 
অবসন্ন হন না এইরূপ) কর্তা সাত্বিক? উচ্যতে ( কথিত 
হয়)। রাগী (কর্মের উপর আগ্রহের সহিত আসক্ত ) 
কর্মফলপ্রেপ্স,ঃ (কর্মের ফলের জন্য তীব্র বাসনাবুক্ত ) লুন্ধঃ 
(হৃদয়ে লোভী) অশুচিঃ (মনে অপবিত্র) হিংসাত্মকঃ (নিজের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অপরের অনিষ্ট করিতেও অপরাজ্মুখ ) 
হর্যশোকান্বিতঃ (সাফল্যে অতিমাত্রায় উল্লসিত, অসফাল্যে 
তীব্রভাবে শোকাচ্ছন্ন ও. অভিভূত ) কর্তী রাজসঃ পরিকীন্তিতঃ 
( এইরূপ কর্তা রাজসিক বলিয়া কথিত হয় )। অযুক্তঃ (কর্শ্মে 
সম্পূর্ণ অভিনিবেশ শূন্য) প্রাকত: (অসংস্কৃতবুদ্ধি) স্তব্ধ: (অন) 
শঠঃ (ছলনার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিতে তৎপর) নৈষ্কৃতিকঃ 
€শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণের প্রতি উদ্ধত তাচ্ছিল্যপূর্ণ) অলসঃ 
(জড়তাময় ও মন্দগতি) বিষাদী (উৎসাহ ও আন্তরিকতা 
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বৰ্জ্জিত ) দীর্ধস্ত্রী চ ( এবং দীর্ঘস্ত্রী ) কর্তী তামসঃ উচ্যতে 
(এইরূপ কর্তা তামসিক বলিয়া কথিত হয় )। 

সাত্বিক কৰ্ম্মী সকল প্রকার আসক্তি ও অহংভাব হইতে 
মুক্ত, তাহার মন ও ইচ্ছা-শক্কি নির্ব্যক্তিক দৃঢ় সঙ্কল্প, শান্ত 
একান্তিক উদ্যম এবং যে-কম্মটি করিতে হইবে তাহাতে সমুচ্চ 
ও শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ উৎসাহে পরিপূর্ণ। সত্ব যেখানে চরম 
পরিণতি লাভ করে সেখানে এবং তাহার উৰ্দ্ধে এই দৃঢ় সঙ্কল্প, 
উদ্যম ও উৎসাহ হয় অধ্যাত্ম তপঃশক্তিব স্বতঃস্ক,্ভ ক্রিয়া, 
এবং শেষকালে হয় উচ্চতম আত্মশৃক্তি, সাক্ষাৎ ভগবৎ শক্তি 
এবং তাহার সহিত থাকে রূপান্তরিত প্রকৃতির কর্শে মুক্ত 
আত্মার অপার আনন্দ। 


বুদ্ধের্ডেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু । 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯ 
প্রবৃত্তিঞ্ণ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্যে ভয়াভয়ে । 

বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধি; সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩০ 
যয়! ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মঞ্চ কাধ্যর্চাকা ধ্যমেব চ। 

অযধাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১ 
অধৰ্ম্মং ধৰ্্মমিতি যা মন্যতে তমসারৃতা। 

সর্ববার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২ 
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিযক্রিয়াঃ। 
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩৩ 
যয়া তু ধৰ্ম্মকামাৰ্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেহজ্জুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজনী ॥৩৪ 
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যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিমুঞ্চতি দুৰ্ন্মেধা ধুতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫ 


২৯৮৩৫ । হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধেঃ ধুতে: চ (বুদ্ধির এবং ধৃতির) 
গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং ( গুণানুসারে তিন প্রকার ভেদ ) 
অশেষেণ (কিছু বাকী না রাখিয়া) পৃথকৃত্বেন ( পৃথক পৃথক- 
ভাবে) প্রোচ্যমানং (যাহা বলা হইবে ) শৃণু (শ্রবণ কর)। 
হে পার্থ! প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ (কন্মের নীতি এবং কর্ম 
ত্যাগের নীতি) কার্ধ্যাকাধ্যে (কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়) 
ভয়াভয়ে (কোন জিনিষকে ভয় করিতে হইবে, কোন 
জিনিষকে ভয় করিতে হইবে না) বন্ধং মোক্ষং চ (কোন 
জিনিষ মানবাত্মাকে বদ্ধ করে, আর কোন জিনিষ তাহাকে 
মুক্ত করে) যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সত্বিকী (এই সকল যে বুদ্ধি 
দেখিতে পায় তাহাই সাবিক বুদ্ধি)। হে পার্থ! [মহ] 
যয়৷ (যে বুদ্ধির দ্বারা) ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ (কোনটা ন্যায় 
কোনটা অন্যায়) কাধ্যং চ অকাধ্যং এব চ (কোন কর্মট! 
করা কর্তব্য, কোনটা করা কর্তব্য নহে) অমথাবৎ প্রজানাতি 
( অযথারূপে জানে ) সা রাজপী বুদ্ধি: ( সেই বুদ্ধি রাজসিক)। 
হে পার্থ! যা (যে বুদ্ধি) অধশ্মং ধশ্মং ইতি মন্যতে ( যেটি 
ধর্ম নহে সেইটিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে) সর্বার্থান্‌ 
বিপরীতান্‌ চ (সকল বিষয়ই বিপরীত, বুঝে ) তমসা আবৃতা 
(ভ্রান্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন) সা বুদ্ধি: তামসী ( সেই বুদ্ধি 
তামসিক )। হে পার্থ। অব্যভিচারিণ্যা ষয়! ধৃত্যা (থে 
অবিচলিত ধৃতির দ্বারা ) যোগেন ( যোগের সহায়ে ) [ মনুয্য ] 
মনঃপ্রাণেকিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে ( মন, ইন্দিয়নযূহ ও প্রাণের 
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ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে) সা ধূতিঃ সাত্বিকী (সেই ধৃতি 
সাত্বিক )। হে পার্থ! হে অৰ্জ্জুন! তু (কিন্ত) [মন্তস্ত] যয়া ধৃত্যা 
(যে ধূতির দ্বারা) ধশ্মকামার্থান্‌ ধারয়তে ( ধর্ম, স্বার্থ ও স্থখকে 
ধরিয়া থাকে), প্রপঙ্গেন ফলাকাজ্মী ( এবং তীব্র আসক্তির 
সহিত ফলের আকাক্ষা' করে ) সা রাঙ্গসী ধৃতিঃ। হে পার্থ! 
ছুশ্মেধাঃ ( অজ্ঞান ব্যক্তি ) যয়া (যাহা দ্বারা) স্বপ্রং। ভয়ং, 
শোকং, বিষাদং, মদং চ এব ন বিষুঞ্চতি ( নিদ্রা, ভয়, শোক, 
অবসন্নতা এবং গর্ব ত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ তামসী। 

বুদ্ধি ও তাহার সহিত সচেতন ইচ্ছাশক্তি হইতেছে 
মানুষের বিশিষ্ট সম্পদ, মান্থষের মন যেমন সঙ্কীর্ণ বা উদার, 
বিরুত বা যথাযথ, তমসাচ্ছন্ন বা উজ্জ্বল হয় বুদ্ধিও তদনুরূপই 
হয়। মানুষের প্ররুতিতে এই যে বুদ্ধি বাবুঝিবার শক্তি 
রহিয়াছে ইহাই তাহার কশ্ম নির্বাচন করে, তাহার পক্ষে 
কোনটা ন্যায় বা অন্তায়, কর্তব্য বা অকর্তব্য ইহাই তাহা নির্ণয় 
করিয়া দেয়। আর ধৃতি হইতেছে ইচ্ছাশক্তির সেই স্কৈর্য, 
মানস প্রকৃতির সেই নিরবচ্ছিন্ন শক্তি যাহা কর্শ্মটিকে ধরিয়া 
থাকে, তাহাকে সঙ্গতি ও স্থিতি প্রদান করে। এইটির 
উপরেও গুণত্রয়ের প্রভাব রহিয়াছে । রাজসিক বুদ্ধি স্বার্থ ও 
স্থখের সন্ধানে, এবং নিজে যেটিকে ন্যায় ও ধর্ম বলিয়া মনে 
করে তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। সকল সময়েই সে এইসব 
জিনিষের এমন ব্যাখ্যা করে যাহা তাহার আকাঙ্ষা ও 
কামনার অস্থকূল হয়) তাহার আকাত্িত ফল লাভ করিতে 
যে-সকল পন্থা সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইগুলিকেই সে 
ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া! ব্যাখ্যা করে। মানবীয় বুদ্ধির 
যত মিথ্যা ও অনাচার তাহার অধিকাংশই এইভাবে উৎপন্ন 
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হয়। মানুষের অহংকে ধরিয়া রজোগুণই হয় মূর্ত মহাপাপ ও 
বিপথ-চালক | সান্বিক বুদ্ধির বিকাশ করিয়া মানুষ গুণ 
সকলের উর্ধে যে অবস্থা লাভ করে সেখানে সে জ্যোতির 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত 
অবিচল যোগে অধিরূঢ় হয়। সেই শিখরে সমুপস্থিত হইয়া 
আমরা আমাদের আধারে দিব্য কম্মের মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে 
প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবার ভার ভগবানের উপর ছাড়িয়া 
দিতে পারি) কারণ সেখানে কোন ভ্রান্ত বা বিশৃঙ্খল ক্রিয়া 
নাই, আত্মার ভ্যোতিশ্বয় সিদ্ধি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন বা 
বিকৃত করিবার মত কোন তুল বা অক্ষমতা নাই। 


স্থখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। 
অভ্যাসাদ্রমতে ঘত্র ছুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥৩৬ 
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহ মৃতোপমম্‌ । 
তৎ স্থখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপাসাদজম্‌ ॥৩৭ 
বিষয়েক্দ্িয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেহম্বতোপমম্‌ । 
পরিণামে বিষমিব তৎ স্থখং রাজসংস্থৃতম্‌ ॥৩৮ 
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ। 
নিদ্রালন্তপ্রমাদোথং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥৩৯ 

৩৬-৯। হে ভরতর্ষভ ! ইদানীং তু (এক্ষণে) ত্রিবিধং 
স্থখং মে শৃণু ( ত্ৰিবিধ সুখ আমাব নিকট শ্রবণ কর)। ত্র 


(যে স্থখে ) [মনুষ্য ] অভ্যাসাৎ রমতে ( অভ্যাসবশতঃ প্রীতি 
লাভ করে), ছুঃখাস্তং চ নিগচ্ছতি ( এবং দুঃখের অবসান 
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প্রাপ্ত হয়), যত্তং (যাহা) অগ্ৰে বিষম্‌ ইব (প্রথমে বিষের 
ন্যায়) পরিণামে অস্বতোপমম্‌ (কিন্ত পরিণামে অমৃততুল্য ) 
আত্মবুদ্ধিগ্রসাদজম্‌ ( উচ্চতর মন ও আত্মার পরিতৃপ্তি হইতে 
যে সুখ উদ্ধৃত হয়) তৎ সুখং সাবিকং প্রোক্তং ( সেই স্থখ 
সাত্বিক বলিয়া কথিত হইয়াছে )। বিষয়েজ্িয়সংযোগাৎ 
(বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে [ উৎপন্ন ] যত্তং (যে স্থখ) 
অগ্রে অমুতোপমম্‌ (প্রথমে অমৃতব২) [কিন্তু] পরিণামে বিষম্‌ ইব 
(পরিণামে বিষতুল্য) তং সুখং রাজসং স্থৃতম্‌ ( সেই স্থখ রাজন 
বলিয়া কথিত হয়)। যং চ স্থখং (যে স্থুখ) অগ্ৰে অঙ্থবন্ধে 
চ (প্রথমে এবং পরিণামে) আত্মনঃ মোহনং (বুদ্ধির মোহজনক) 
নিদ্রালন্তপ্রমাদোখং (নিদ্রা, আলস্ত ও অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন) 
তৎ তামসম্‌ উদ্বাহতম্‌ (সেই স্থখ তামম বলিয়া কথিত হয়)। 
স্থখই হইতেছে একমাত্র জিনিষ যাহা সকলেই চায় ; 
বাধ্য না হইলে অথবা বিকারের ঘোরে না পড়িলে, 
দুঃখের জন্যই কেহ দুঃখ চায় না। কিন্তু আমাদের 
প্রকৃতিতে যে-গুণের প্রাধান্য হয় তদমুযায়ী আমাদের সুখ 
ও ভোঁগবিলাসও বিভিন্ন প্রকারের হয়। সাত্বিক প্রকৃতি 
যে সুখ চায় তাহা হইতেছে উর্দ্ধতন বুদ্ধি ও আত্মার পরিতৃপ্তি। 
স্থমঙ্গতি ও শৃঙ্খলা হইতেছে সাত্বিক মন ও প্রকৃতির বিশিষ্ট 
গুণ__অচঞ্চল স্থখ, স্বচ্ছ ও স্থির সন্তোষ এবং একটা আভ্যন্তরীণ 
স্বাচ্ছন্দ্য ওশাস্তি। এ স্থখ কোন বাহ জিনিষের উপর নির্ভর 
করে না, আমাদের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নিগুঢ়তম আছে 
তাহারই বিকাশের উপর এই সুখ নির্ভর করে। কিন্ত প্রথম 
হইতেই ইহা আমাদের স্বাভাবিক অধিকার নহে, ইহাকে জয় 
করিতে হয় দৃঢ় আত্মসংযম.ও কঠোর অভ্যাসের দ্বারা ; ইহার 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৯৫ 


জন্য অনেক অভ্যস্ত ভোগ-হথখ হারাইতে হয়, নীচের প্রবৃত্তির 
বিদ্রোহ দমন করিতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্ত 
পরিণামে এই তিক্ততার স্থলে উখিত হয় অমৃত, আর আমরা 
যেমন উদ্ধাতন অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিতে থাকি তেমনিই 
হয় সকল দুঃখের অস্ত, সকল শোক ও বেদনার সহজ 
অবসান । 

কিন্তু সাত্বিক সখ মহান হইলেও নিয্নতর এবং সীমাবদ্ধ । 
যখন আমরা সকল গুণের উর্ধে অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত 
হই, তখন মানসিক জ্ঞান, পুণ্য ও শাস্তিতে যেশম্থথ তাহার 
উর্ধে যাই, আত্মার চিরস্তন শাস্তি ও ভাগবত এঁক্যের অধ্যাত্ম 
পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হই। প্রচ্ছন্ন আনন্দ হইতেই সর্বভূত 
উৎপন্ন হয়, সেই আনন্দের দ্বারাই সকলে জীবিত থাকে, এবং 
অধ্যাত্ম সিদ্ধির দ্বারা সকলেই সেই আনন্দের মধ্যে উঠিতে 
পারে । কেবল তখনই তাহা অধিকার করা যায় যখন মুক্ত 
পুরুষ অহং. হইতে এবং অহংয়ের কামনাসমূহ হইতে মুক্ত 
হইয়া অবশেষে তাহার উর্ধতম আত্মার সহিত এঁক্যে, 
সর্বভূতের সহিত একো এবং ভগবানের সহিত এঁক্যে অধ্যাত্ম 
সত্তার পূর্ণতম আনন্দের মধ্যে বাস করে। 


ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 

সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তিং যদেভিঃ স্তাত্ৰিভিগুণৈঃ ॥৪০ 
৪০ । পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা ( অথবা স্বৰ্গে ) দেবেষু 

বা পুনঃ (কিংবা দেবগণের মধ্যে ) তৎ সত্বং ন অস্তি (এমন 

প্রাণী বা বস্তু নাই ) যং (যাহা) প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ 

(প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ হইতে ) মুক্তং স্যাৎ (মুক্ত আছে)। 


৩৯৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 

সত্বগুণের বিকাশের ভিতর দিয়া যখন মানুষ নীচের 
প্রকৃতির উর্ধে দিব্য প্রকৃতিতে নৃতন জন্ম লাভ করে, তখন 
নীচের প্রকৃতির এই তিন গুণও রূপান্তরিত হয়__সব্‌ হয় দিব্য 
জ্যোতি, রঙ্গ: হয় দিব্য তপঃশক্তি, তমঃ হয় দিব্য শাস্তি। 
বস্তুতঃ নীচের প্রকৃতির এই সকল গুণ, উর্ধের এ সকল দিব্য 
তবেরই বিকৃতি । কোন মানুষই এই তিন গুণ ছাড়া নহে। 
তবে এই তিন গুণের তারতম্য অনুসারে মানুষের ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়াদি তারতম্য হয়, অতঃপর তাহাই বলা হইতেছে। 
সত্বগুণ-প্রধান মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি সন্ব সংমিশিত 
রজোগুণ-প্রধান, বৈশ্য চরিত্রে তমঃ সংমিশিত রজোগুণের 
আধিক্য, আর শূদ্রের প্রকৃতিতে রজঃ সংমিশ্রিত তমোগুণের 
আধিক্য। 


্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। 
কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ ॥৪১ 


৪১। হে পরস্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শৃদ্রাণাং চ 
(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূত্রগণের ) কর্শ্মাণি ( কর্ণমমূহ ) 
স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ ( স্বভাবজাত গুণান্থলারে ) প্রবিভক্তানি 
( বিভক্ত হইয়াছে )। 

গীতার এই শগ্লোকগুলিকে লক্ষ্য করিয়া অনেকেই বলিয়া 
থাকেন যে, গীতা প্রাচীন চাতু্ববণ্য প্রথার সমর্থন করিয়াছে। 
বস্তুতঃ স্মৃতি শাস্ত্রের ন্যায় সামাজিক বিধি-বিধান দেওয়া গীতার 
লক্ষ্য নহে। গীতা যোগ-শাস্প, অধ্যাত্ব-শাস্ত্, মানুষের 
অন্তর্জাবনের সহিত তাহার বাহৃজীবন ও কর্মের কিরূপ সম্বন্ধ 
হইলে তাহার অধ্যাত্ম বিকাশ সিদ্ধ হইবে তাহাই দেখাইয়া 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৯৭ 


দেওয়। গীতার উদ্দেশ্য। সেই প্রাচীন চারিবর্ণ বিভাগ বহু 
দিনই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে যে জাতিভেদ ( Caste 
9556 ) তাহা আধ্য শাস্ত্রের বাবস্থিত প্রাচীন বণভেদ 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্ত। বর্ণভেদ মূলতঃ গণাম্থগত। 
জাতিভেদ সম্পূর্ণই বংশান্থগত। মহাভারতীর যুগেই বংশাহ- 
ক্রমিক বর্ণধন্মের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে। কিন্ত প্রাচীন বর্ণবিভাগের মূলে যে চিরন্তন 
সত্যটি ছিল, গীতা তাহাই দেখাইয়া দিয়াছে । সেই সত্যটি 
হইতেছে এই যে, যাহার যেমন স্বভাবজা'ত গুণ, তাহার কর্ম 
তদমুরূপ হইলেই তাহার অধ্যাত্ম বিকাশের সহায়তা হয়। 
প্রাচীন বর্ণ-ব/বস্থায় এই ভাবেই ব্রাহ্মণাদির কশ্ম বিভাগ করা 
হইয়াছিল। পরের শ্লোকে এইটিই আরও স্পষ্ট হইয়াছে। 
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রহ্মকর্ন্ম স্বভাবজম্‌ ॥৪২ 
শৌর্ধ্যং তেজে! ধৃতি্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজমূ ॥৪৩ 
৪২-৩। শমঃ (প্রশাস্তভাব ) দম: ( আত্মসংযম ) তপঃ 
শৌচং ক্ষান্তি ( তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা) আৰ্জ্জবং (সরলতা) 
জ্ঞানং বিজ্ঞানং আস্তিক্যং এব চ (জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম সত্যে 
শ্রদ্ধা ) স্বভাবজং ব্রহ্মকণ্ম (ব্রাহ্মণের স্বভাবজা ত কশ্ম)। শোধ্যং 
(ৰীরত্ব ) তেজঃ (সমূচ্চ উদ্যম) ধৃতিঃ (দৃঢ় সঙ্কল্প) দাক্ষ্যং (কার্ধ্য- 
দক্ষতা ) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং (যুদ্ধে অপরাস্ম্খতা ) দানম্‌ 
(দানশীলতা ) ঈশ্বরভাবঃ চ (শাসন ক্ষমতা ও নেতৃত্ব শক্তি) 
স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্শ্ম (ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্শ্ম )। 


৩৯৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


মহুসংহিতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যজন যাজন ইত্যাদি 
বাহ্‌ কর্মের উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু গীতা বাহ্‌ কর্মের উল্লেখ না 
করিয়া যে-সব আভ্যস্তরীণ গুণের জন্য এ সকল কন্ম ব্রাহ্মণাদির 
উপযুক্ত হয় সেইগুলির উল্লেখ করিয়াছে । গীতা জন্ম বা বংশ 
অনুসারে বৃত্তি নির্ধারণের কথা বলে নাই, যাহার যেমন স্বভাব, 
যেমন গুণ তদম্ুসারেই তাহার কর্ণ নির্ধারণের কথা বলিয়াছে। 


কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শুদ্রস্তাপি স্বভাবজম্‌ ৪৪ 


৪৪। কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজাং (কৃষি, গে।রক্ষা ও বাণিজ্য) 
স্বভাবজং বৈশ্যকম্ম ( বৈশ্যের স্বভাবজাত কম্ম); পরিচর্য্যাত্মকং 
কর্ম ( সেবকের কর্শ্ম ) শুদ্রস্ত অপি স্বভাবজম্‌ (শূত্রদিগের 
স্বভাবজাত )। 

গীতা বৈশ্য ও শৃদ্রের বাহ্‌ কর্মেরই বর্ণনা দিয়াছে, কারণ 
ইহারা বহিমুখী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ইহাদের 
আভ্যন্তরীণ সত্তার বিকাশ হয় নাই। এখানে বৈশ্য ও শৃদ্রের 
যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আধুনিক 
জাতিভেদ এবং সেই প্রাচীন বর্ণবিভাগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু৷ 
বাণিজ্ক বলিতে সকল রকম শিল্প ও ব্যবসা বুঝায়; কিন্তু 
বর্তমানে অধিকাংশ শিল্পীই শূদ্র বলিয়া গণ্য হয়। আর রুষি, 
শাসন-কাধ্য, চাকুরী-_এ-সকল বৃত্তি ব্রাহ্মণ হইতে শূত্র পর্য্যন্ত 
সকলেই অবলম্বন করিতেছে । 


স্বে স্থে কন্মণ্যিভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বক্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছ্‌ গু ॥৪৫ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৯৯ 


যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
স্বকন্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬ 


৪৫-৬। স্বে স্বে কম্মণি (নিজ নিজ স্বাভাবিক কন্মে ) 
অভিরতঃ নরঃ (যে ব্যক্তি রত থাকে সে) সংসিদ্ধিং লভতে 
( অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ করে); স্বকর্মনিরতঃ (স্বকর্মে নিষ্ঠাবান 
ব্যক্তি) যথা সিদ্ধিং বিন্দতি ( যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে ) তৎ 
শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)। যত: (যাহা হইতে) ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ 
€সর্বভূতের উৎপত্তি), যেন (যাহা কর্তৃক ) ইদং সর্ববং 
( এই সমস্ত জগং) ততং (ব্যাপ্ত আছে ), মানবঃ স্বকর্মণা 
(নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা) তম্‌ অভ্চ্চ্য (তাহার 
অর্চনা করিয়া) সিদ্ধিং বিন্দতি ( সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে )। 

শুধু কর্মটির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় না, যথাযথ জ্ঞান ও 
প্ররোচনা লইয়া যদি কর্ম করা যায় এবং উহাকে ভগবানের 
উদ্দেশে যজ্ঞ-স্বরূপ করা হয় তবেই এ কশ্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ 
হয়। যে প্রচেষ্টা, ষে ক্রিয়া বা কর্শ্মই হউক না কেন, সবই 
এইরূপে উৎসর্গ কর! যাগ্ন, তাহার দ্বারা সমস্ত জীবন আমাদের 
ভিতরে ও বাহিরে যে ভগবান রহিয়াছেন তাহার উদ্দেশে 
আত্মনিবেদনে পরিণত হইতে পারে এবং তাহাই অধ্যাত্ম 
সিদ্ধি লাভের উপায়ে পরিণত হয়। কিন্ত যে কর্শ্ম কোন 
ব্যক্তির নিজ স্বভাবের অনুযায়ী নহে তাহা তাহার. আভ্যন্তরীণ 
বিকাশের উপযোগী নহে. কারণ তাহা তিতর হইতে স্বতঃ 
উৎসারিত হয় না, পরস্ত বাহির হইতে আইলে । 


শ্রেয়ান্‌ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ । 
স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুর্ববনাপ্পোতি কিন্তিষম্‌ ॥৪৭ 


৪০০ প্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 

৪৭। স্বধর্শঃ বিগুণঃ (স্বধৰ্শ্ম দৌষবিশিষ্ট হইলেও.) 
বনুষ্ঠিতাৎ পরধন্মাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধন্দ হইতে ) 
শ্রেয়ান্‌ (শ্রেষ্ঠ ) ; স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন (যে কর্ম 
কাহারও স্বভাবের অনুযায়ী তাহার অনুষ্ঠান করিলে) [মনুম্ত] 
কিন্বিষং ন আপ্মোতি (পাপ প্রাপ্ত হয় না)। 

জীব হইতেছে ভগবানের অংশ, তাহার জীবনের মূল 
উপাদান হইতেছে পরা প্ররুতি, তাহাই তাহার স্বভাব, তাহার 
মধ্যেই তাহার সকল সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। আমাদের 
এই যে বর্তমান জীবন, অহং ও গুণত্রয়ের ক্রিয়া, সুখ-দুঃখ, 
পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যুতে পূর্ণ ইহা হইতেছে আমাদের 
মধ্যে এক উচ্চতর অধ্যাত্ম শক্তি কর্তৃক গৃহীত বাহ অপূর্ণরূপ 
মাত্র, আমরা আত্মায় নিগুঢ়ভাবে যে দিব্য ও মহান্‌ সত্তা এবং 
প্রকৃতিতে প্রকাশ্তভাবে আমাদিগকে যাহা হইতে হইবে, 
এ অধ্যাত্ম শক্তি তাহার সকল বিপধ্যয়ের মধ্য দিয়া ক্রমবর্ধা- 
মানভাবে সেই সত্তারই আত্ম-অভিব্যক্তিকে সিদ্ধ করিয়া 
তুলিতেছে। প্ররুতিতে আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজ 
নিজ বিবর্তনের একটা মূলনীতি ও নঙ্লল, প্রত্যেক জীবই 
হইতেছে একটি আত্ম-চৈতন্যের শক্তি, তাহা নিজের মধ্যে 
ভাগবতের একটি পরিকল্পনা নির্ধারণ করে, এবং তাহার ছারা 
নিজের কর্ম ও ক্রমবিকাশ, নিজের নিত্য-বৈচিত্রময় 
আত্মপ্রকাশ, নিজের দৃশ্যতঃ অনিশ্চিত কিন্তু নিগৃঢ়ভাবে 
অবশ্যস্তাবী সংসিদ্ধির দিকে বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেইটিই 
হইতেছে আমাদের স্বভাব, আমাদের নিজ সত্য প্রকৃতি; 
তাহাই হইতেছে আমাদের সত্তার সত্য, আমরা জগতে যে 
বিচিত্র নাম্‌রূপ গ্রহণ করি সে-সবের ভিতর দিয়া তাহ! এখন 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৪৯১ 


কেবল আংশিকভাবেই অনবরত প্রকটিত হইতেছে । কর্টের যে 
নীতি এই স্বভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহাই হইতেছে 
আমাদের আত্ম সংগঠন, কর্তব্য ও কন্মধারার যথার্থ ধর্শ্ম, স্বধর্শ্ম । 


সহজং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেগু। 
সর্ববারস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮ 


৪৮। হে কৌস্তেয়! সহজং কর্ম (সহজাত কৰ্ম্ম) 
সদোষমপি (দোষযুক্ত হইলেও) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে 
না); হি (যেহেতু ) সর্ববারস্তাঃ (গুণত্রয়ের মধ্যে সকল কর্ণ্মই) 
ধূমেন অগ্নিঃ ইব (ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি সেইরূপ) দোষেণ 
আবৃতাঃ ( দোষ দ্বারা আবৃত )। 

“সহজং কর্ম’ বলিতে অনেকেই বুঝিয়া থাকেন, বংশ 
অনুযায়ী কর্ম । কিন্তু আমরা যখন জন্ম গ্রহণ করি তখন শুধু 
বংশেরই গুণ ও প্রকৃতি লাভ করি না, আমাদের পূর্ব পূর্ব 
জন্মে কর্মের দ্বারা আমাদের যে আত্ম-বিকাশ হইয়াছে 
তদন্যায়ী গুণ ও প্ররুতি লইয়াই আমরা জন্মগ্রহণ করি-_. 
পিতামাতা ও বংশ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা দ্বারা 
আমাদের প্রতি মূলতঃ গঠিত হয় না__তাহা কেবল একটা 
বাহ্িক লক্ষণ মাত্র হইতে পারে, প্রধান জিনিষ নহে। “সহজ? 
কথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, আমরা যাহা লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, যাহা আমাদের স্বভাবগত, প্রকৃতিগত | গীতা অন্তত্র 
‘সহজং কর্ম” বুঝাইতে ম্বভাবজ কথাটিই ব্যবহার করিয়াছে। 
মান্থবের কর্্ম নির্ধারিত হয় তাহার গুণের দ্বারা) ইহা হইতেছে 

= তাহার স্বভাব হইতে উৎপন্ন কর্শ্ম, স্বভাবজম্‌ কর্ণ, স্বভাবের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম, স্বভাবনিয়তম্‌। মুচির বংশধরের1 চিরকালই 


২৬ 


৪০২ শ্রীমস্তগবদ্গীতা 
জুতা তৈয়ারী করিবে, গোয়ালার বংশধরেরা চিরকালই 'দুগ্ধ 
বিক্রয় করিবে, নিজের প্রকৃতি কি, স্বভাবজাত গুণ কি, তাহার 
কোন হিসাব না লইয়া গতাহ্গতিকভাবে পৈতৃক বৃত্তি অনুসরণ 
করিবে এবং ইহা করিলেই সে পরম সিদ্ধিলাভ করিবে- এরূপ 
ব্যাখ্য। করিলে গীতার শিক্ষাকে অতিশয় বিকৃত করা হয়। 
প্রত্যেক জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণাদি চারি 
বর্ণেরই শক্তি নিহিত রহিয়াছে; আত্মবিকাশের অবস্থা বা 
প্রয়োজন অনুযায়ী কোন একটি দিকই প্রাধান্য লাভ করে, 
তখন স্বভাব সেইটিকে বিকাশ করিতে গিয়াই অন্য তিনটি 
শক্তিকেও বিকশিত করিয়া তোলে । আর পরিশেষে এই 
চতুবিধ ক্রিয়ারই পূর্ণতা সাধন হইতেছে অধ্যাত্ম-সিদ্ধিতে 
উপনীত হইবার প্রশস্ত দ্বার । আমরা ইহা! করিতে পারি যদি 
আমরা স্বধর্শ্মের ক্রিয়াকে ভগবানের পৃজ্ঞায় পরিণত করি এবং 
শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র কর্শ্মটিই তাহার হস্তে সমর্পণ করি, ময়ি সংনস্ত 
কর্দীণি। তখন যেমন আমরা গুণত্রয়ের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া 
যাই, তেমনই আমরা চাতুর্বর্যের বিভাগ এবং সকল বিশেষ 
বিশেষ ধর্শের সীমাও অতিক্রম করিয়া যাই,সর্ববধন্ান্‌ পরিত্যজ্য। 
তখন বিশ্বপুরুষ ব্যষ্টিগত স্বভাবকে বিশ্বময় স্বভাবের মধ্যে তুলিয়া 
লন এবং আমাদের প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির যে চতুবিধ শক্তি 
রহিয়াছে সেইটিকে সর্ববাঙ্সসিদ্ধ ও একীভূত করিয়া দেন। 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। 
নৈষ্ষন্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সঙ্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯ 


৪৯। সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশৃন্য ), 
জিতাত্মা (আত্মজয়ী) বিগতস্প্হঃ (বাসনাশৃন্ত ব্যক্তি) 


, অষ্টাদশ অধ্যায় ৪০৩ 


সন্গ্যাসেন (সন্গ্যাসের দ্বারা) পরমাং নৈকবর্দ্যসিদ্ধিং (পরম 
নৈৰ্শ্যসিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)। 

দিব্য গুরুর যাহা বলিবার ছিল তাহা বলা হইয়াছে, 
কেবল শেষ ও চূড়ান্ত কথাটি বলিতেই বাকী আছে। সেটি 
বলিবার পূর্বে তিনি এতক্ষণ যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহার সার- 
মর্ম পনেরোটি ক্লোকে (৪৯-৬৩) সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। 
প্রথম পাচটি শ্লোক পড়িলে মনে হয় গীতা সন্গ্যাসমার্গেরই শিক্ষা 
দিতেছে__কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে 
গীতার সন্ন্যাস হইতেছে শঙ্ধরাদির সন্ল্যাসের ন্যায় বাহ! কর্ম 
ত্যাগ, সংসার ত্যাগ নহে, পরন্ত ভিতরে শান্ত প্রতিষ্ঠা 
ইহাই গীতার মতে প্রকৃত নৈষ্বন্ন্য, কিন্তু বাহিরে সকল সময়েই 
ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে কশ্ম চলিবে । কারণ অক্ষর ব্রহ্মের 
(ত্রক্ষভূয়) চিরন্তন শান্তি লাভ করাই আমাদের চরম লক্ষ্য 
নহে, উহা হইতেছে মহ্ত্বর ও অত্যাশ্চধ্য ভাগবতভাব 
(মদ্ভাব ) লাভের জন্ত প্রয়োজনীয় বিশাল ভিত্তি মাত্র। 


সিদ্ধিং প্রান্তে যথা ব্ৰহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥৫০ 


৫০। হে কৌস্তেয়, সিদ্ধিং প্রাপ্ত (আসক্তি ও বাসনাত্যাগ 
আত্মসংযম অভ্যাসের দ্বারা নৈর্শ্য সিদ্ধি বা আভ্যন্তরীণ 
শোস্তভাব লাভ করিলে ) যথা (কাধ্যতঃ যে প্রকারে ) ব্রহ্ম 
আপ্রোতি (শাস্ত, নীরব, নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ধকে লাভ করা যায়) তথা 
সমাসেন মে নিবোধ (তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট হইতে 
[শ্রবণ কর ), ঘা জ্ঞানস্ত পরা নিষ্ঠা (যাহা জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা )। 
গীতা এখানে যে জ্ঞানের কথা বলিতেছে তাহা হইতেছে 


৪০৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 

সাংখ্যের জ্ঞানযোগ, গীতার মতে কর্মযোগও ইহার অস্তভূক্তি, 
কিন্ত এখানে কর্ধের কোন কথা বলা হয় নাই-_নীরব, নিক্ষিয়, 
নির্বযক্তিক অক্ষর ব্রহ্মকে লাভের কথাই বলা হইয়াছে । ইহার 
জন্য আমাদিগকে বাসনা ও অহংভাব পূর্ণ সাধারণ জীবন 
বর্জন করিতেই হইবে এবং এ পধ্যন্ত সাংখ্যের সন্ন্যাসমার্গ 
এবং গীতার ত্যাগমার্গ একই । গীতার মতে আমাদিগকে 
পুরুষোত্তমের ভাব লাভ করিতে হইবে, তাহার সহিত যুক্ত 
হুইয়া, জগতে তাহার ইচ্ছার যস্ত্রূপে কর্ম করিতে 
হইবে--কিন্ত যতক্ষণ আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র অহংভাব থাকিবে, 
ততক্ষণ ইহা সম্ভব নহে। সর্বভূতের সহিত এবং ভগবান ও 
তাহার ইচ্ছার সহিত এক হইতে হইলে আমাদিগকে অহংভাব 
হইতে মুক্ত হইতে হইবে-_এবং এই মুক্তি সম্ভব হইত না 
যদি না আমাদের মধ্যে অহং ভিন্ন আর একটি মহত্বর সত্তা 
থাকিত, এমন এক নির্ব্যক্তিক সত্তা থাকিত যাহা সর্ববভূতের 
এক আত্মা। অহংকে লয় করিয়া এই নির্ব্যক্তিক সত্তা হইয়া 
উঠা, আমাদের চৈতন্যে নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইয়া উঠা ইহা 
হইতেছে গীতার যোগের প্রথম প্রক্রিয়া। কেমন করিয়া এই 
ব্ৰহ্ম হওয়া যায় অতঃপর তাহাই বলা হইতেছে। 

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়! যুক্তে। ধত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্ত্যক্ত | রাগদ্ধেষো ব্যস্ত চ ॥৫১ 
বিবিক্তসেবী লথ্যাশী ঘতবাকায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 


বিমুচ্য নিৰ্শ্মমঃ শান্তো ত্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥৫৩ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৪০৫ 


৫১-৩। বিশতুদধয়! বুদ্ধ্যা যুক্ত: (বিস্তদ্ধ বুদ্ধিক আমাদের 
আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম বস্তুর সহিত যুক্ত করিয়া ), ধৃত্যা 
আত্মানং নিয়মা চ (দৃঢ় ও অবিচল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সমগ্র 
সত্তাকে সংযত করিয়া ) শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ ত্যক্ত! ( শব্দাদি 
ইন্জরিয়বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া) রাগদ্ধেষৌ চ ব্যস্ত 
( ইন্দিয়বিষয়সমূহ আমাদের মনে যে অনুরাগ ও বিদ্বেষ 
উত্তেজিত করে সে-সব মন হইতে পরিহার করিয়! ) বিবিক্ত- 
সেবী (নির্যক্তিক নিজ্জনতায় বাস করিয়া) লঘাশী (মিতভোজী 
হইয়া) যতবাক্‌-কারমানসঃ (বাক্য, মন ও শরীরের উপর 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিয়া, এমন কি ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ 
প্রভৃতি শারীরিক স্থখ-ছুঃখকেও জয় করিয়া) নিত্যং ধ্যান- 
যোগপরঃ ( সর্বদা ধ্যানের দ্বারা অস্তরতম আত্মার সহিত যুক্ত 
থাকিয়া ) বৈরাগ্যং সমুপাত্রিতঃ (সম্পূর্ণভাবে বাসনা ও আসক্তি 
বর্জন করিয়! ) অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং 
বিমুচ্য (অহংভাব, প্রচণ্ডতা, দর্প, কামনা, ক্রোধ, এবং ধন- 
সম্পত্তিতে অধিকারীভাব বজ্জন করিয়া ) নির্শমঃ (সকল 
“আমি” “আমার” ভাব হইতে মুক্ত ) শাস্তঃ (প্রশান্ত) [সাধক] 
্রশ্মভুয়ায় কল্পতে ( ব্ৰহ্ম হইবার উপযুক্ত হন ) 

গীতা এই যে প্রথমেই নির্যক্তিকতার সাধনা করিতে 
উপদেশ দিয়াছে, ইহা স্পষ্টতঃ একটা পূর্ণতম আভ্যন্তরীণ 
নিস্তব্ধতা লইয়া আইসে এবং ইহা ইহার গুঢ়তম অংশে ও 
সাধনতত্বে সন্ন্যাসের প্রণালীর সহিত অভিন্ন। তত্রাচ এমন 
একটি স্থান আছে যেখানে সক্রিয় প্রকৃতি এবং বাহু জগতের 
দাবী পরিত্যাগের প্রবৃত্তিকে সংযত করা হইয়াছে এবং যাহাতে 
আভ্যন্তরীণ নিস্তবতা নিবিড় হইয়া কর্ণ্মত্যাগ ও বাহ্‌ সন্ন্যাস 


৪০৬ শ্রীমন্গবদ্গীতা 

পরিণত না হয় সেজন্য একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ 
আভ্যন্তরীণ ভাবে তাহাদের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া 
ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের উপর দিব্যভাবে কর্শ্ম করিতে দিতে 
হইবে, কেবলৈঃ ইন্দৰিয়ৈঃ চরন্‌। সন্্যাস-মার্গে এই নির্বযক্তিকতা - 
হইতেছে ব্রদ্মের মধ্যে বাষ্টিগত সত্তাকে লয় করিবার উপায় 
এবং ইহার জন্য সংসার ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ অপরিহাধ্য ) কিন্ত 
গীতা কথিত ত্যাগ-মার্গে এই নির্ব্যক্তিকতার দ্বার আমরা 
আমাদের সমগ্র জীবনকে এবং কর্্মকে ভগবানের অনন্ত সত্তা 
ও চৈতন্য ও ইচ্ছার সহিত সমগ্রভাবে এক করিয়া দিবার জন্য 
প্রস্তুত হই, এবং এই ভাবেই নীচের প্রকৃতির অহং হইতে 
পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতির, পরা প্রকৃতির, অনির্বচনীয় পূর্ণতার 
মধ্যে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব হয়। প্রাচীন সন্ন্যাসমার্গকে গীতা 
কিরূপে নিশ্চিতভাবে ছাড়াইয়৷ গিয়াছে, পরের দুইটি শ্লোক 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 


ব্রহ্মভূতঃ প্ৰসম্নাত্মা ন শোচতি ন কা্ফতি। 
সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥৫৪ 


৫৪। ব্রহ্মভৃতঃ ( মনুস্ত যখন ব্ৰহ্ম হয়), প্রসন্নাত্মা ন 
শোচতি ন কাক্ততি (আত্মার প্রশাস্তভাব লাভ করিয়া 
শোকও করে না, বাসনাও করে না), সর্ব্বষু ভূতেষু সমঃ 
(নর্ববভূতে সমদর্শী হয়), পরাং মস্তক্তিং লভতে (তখন সে 
আমাতে পরম ভক্তিলাভ করে )। 

জ্ঞানযোগের যে সন্কীর্ণ পথ তাহাতে সগুণ ঈশ্বরের প্রতি, 
ভক্তি কেবল একটি নিম্নতর প্রক্রিয়া হইতে পারে, কারণ যখন 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৪০৭ 


নিগ্ুর্ণ নিরুপাধিক ব্রন্ধে জীবের বায্টিগঁত সত্তার লয় হয়, তখন 
আর কে কাহাকে ভক্তি করিবে? কিন্তু গীতা এখানে ব্রহ্ম 
হইবার পরও ভক্তির কথা বলিতেছে- ব্রদ্মেরও উর্ধে যে 
পুরুষোত্তম, যিনি সগুণ ও নিগুণ উভয়েরই উর্দ্ধে, যাহার 
মধো উভয়েরই সমন্বয় হইয়াছে, তীহার প্রতিই এই পরম 
ভক্তি। গীতার মতে নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মে অহংভাবেরই লয় হয়, 
জীবের যে প্রকৃত ব্যষ্টগত অধ্যাত্ম সত্তা তাহার লয় হয় না, 
তাহা তখন সম্মুখে আসে এবং তখন আর অহংয়ের এবং 
গুণত্রয়ের অন্ধ অক্ষম ক্রিয়া থাকে না, তখন পরা প্রকৃতির দিব্য 
কর্মের বিকাশ হয়, জীব তাহার ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তায় 
নিজেকে ভগবানের অংশ বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার 
রূপাস্তরিত প্ররুতি হয় ভাগবত কর্শ্মের যন্ত্র, নিমিত্ত । 


ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥৫৫ 


৫৫। ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বার!) যাবান্‌ যঃ চ অস্মি (আমি 
কে এবং কতখানি__আমি এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক ) 
তত্বতঃ মাং অভিজানাতি (স্বরূপতঃ আমাকে জানিতে 
পারেন); ততঃ মাং তত্বতং জ্ঞাত্বা (এইরূপে আমাকে 
স্বরূপতঃ সমগ্রভাবে জানিয়া ) তদনস্তরং বিশতে ( তদনস্তর 
আমার মধ্যে প্রবেশ করেন )। 

জীব যখন তাহার ভেদাত্মক অহংভাবের লয় করিয়া 
ব্রহ্ম হয়, তখনই সে সত্য ব্যক্তি হয় এবং পুরুষোত্তমের প্রতি 
পরম ভক্তি লাভ করিতে পারে, এবং সেই গভীর ভক্তি এবং 
হৃদয়ের জ্ঞানের দ্বারা পুরুযোত্তমকে সমগ্রভাবে জানিতে পারে, 


৪০৮ ্রীমন্তগবদ্গীতা 


তাহার চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে, সততায়, চৈতন্তে, কর্মে 
তাহার সহিত এক হইয়া দিব্য জীবন লাভ করিতে পারে। 
আর তাহা হইলে ইহা! সুস্পষ্ট যে, বিরামহীন অবিশ্রাস্ত কর্ম, 
জীবনের কোন ক্রিয়াকেই বাদ না দিয়া বা কম না করিয়া সর্ব 
প্রকার কর্ম করার সহিত উচ্চতম অধ্যাত্ম অনুভূতির কোনই 
বিরোধ নাই-_শুধু তাহাই নহে, ভক্তি ও জ্ঞানের ন্যায় কর্ম 
উচ্চতম অধ্যাত্ম পদলাভের শক্তিশালী উপায় হইতে পারে। 
গীতা এবিষয়ে যাহা বলিয়াছে তাহা অপেক্ষা ন্থস্পষ্ট আর 
কিছুই হইতে পারে না। 
সর্ববকন্মাণ্যপি সদা কুর্ববাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ । 


. মত্প্রসাদাদবাপ্লোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥৫৬ 
৫৬ সর্বকন্মীণি অপি কুর্বাণঃ (আর সকল কন্ম 
করিয়াও) সদা মং ব্যপাশ্রয়ঃ ( সর্বদা আমাকে আশ্রয় করিয়া) 
[তিনি] মত্প্রসাদাৎ ( আমার কৃপায় ) শাশ্বতং অব্যয়ং পদং 
অবাপ্পোতি ( শাশ্বত অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হন)। 
যে ভগবান আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন এবং বিশ্বের মধ্যে 
রহিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের ইচ্ছাকে, আমাদের প্রকৃতির 
সকল সক্রিয় অংশকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় 
তাহার দ্বারাই এরূপ মুক্তি ও সিদ্ধি লাভ করা যায়। যতক্ষণ 
“আমি কর্তা” এইরূপ ভাব থাকে ততক্ষণ সমস্ত কর্ম যজ্ঞরূপে 
করিতে হয়। তাহার পর এভাব বর্জন করিয়া, প্রকৃতিই সব 
করিতেছে এই বোধ লইয়া কর্শ্ম করিতে হয়। শেষে এই জ্ঞানে 
কৰ্ম্ম করা হয় যে, প্রকৃতি হইতেছে ভগবানের পরমা শক্তি। 
তখন আমাদের সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া ব্যক্তিগত 
সত্তায় তাহার যন্ত্র, নিমিত্ত মাত্র হইয়া কর্ম করিতে হয়। 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৪০৯ 


অতএব এই সাতটি গ্লোকে গীতার পূর্ণষোগের সারতবটি 
সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে । অতঃপর এই শিক্ষাটি গুরু অর্জুনের 
কর্ম সমন্তাকে উপলক্ষ করিয়া সকল কর্শ্ম সমস্যার সমাধানে 
প্রয়োগ করিতেছেন । যাহারা সাধারণ মানস চৈতন্য ছাড়াইয়া 
উচ্চতম অধ্যাত্ম চৈতন্যে বাস করিতে ও কর্ণ্ম করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছে-_-তাহারা এখানে তাহার সাধারণ নীতিটি পাইবে। 
চেতনা সর্ববকন্মণণি ময়ি সংন্তস্য মৎপরঃ। 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭ 
মচ্চিত্তঃ সর্বহূর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি | 


অথ চেহ, ত্বমহস্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনজ্ক্যসি ॥৫৮ 

৫৭-৮। মত্পরঃ (নিজে.ক সমগ্রভাবে আমাতে অমুরক্ত 
করিয়া ) চেতসা সর্ধকন্মাণি ময়ি সংন্স্য (তোমার সচেতন 
মনের দ্বারা তোমার সকল কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া), 
বুদ্ধিযোগম্‌ উপাশ্রিত্য (বুদ্ধিষোগ অবলম্বন করিয়া) সততং 
মচ্চিত্তঃ ভব (সর্বদা হৃদয়ে ও চৈতন্যে আমার সহিত এক হইয়া 
থাক)। মচ্চিতঃ (হৃদয়ে ও চৈতন্তে সর্বদা আমার সহিত 
এক হইয়া থাকিলে) মৎপ্রসাদাৎ (আমার রুপায়) 
সর্বছুর্গাণি (সকল কঠিন ও বিপদসক্কুল পথ ) তরিস্যসি ( উত্তীর্ণ 
হইবে )। অথ চেৎ (কিস্তযদি) ত্বং অহঙ্কারাৎ ন শ্রোস্যুসি 
(তুমি অহংভাবের বশে আমার কথা না শুন; বিনক্ষ্যসি 
( তাহা হইলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে । ) 

এখানে কয়েকটি শ্লোকে গীতার যোগের অস্তরতম 
অংশটি ওজন্বিনী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, ভগবানের সহিত 
মানুষের যে পূর্ণতম, ঘনিষ্ঠতম, জীবস্ত সম্বন্ধ সম্ভব তাহ 


৪১০ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


এখানে ব্যক্ত হইয়াছে। কোন নির্বযন্তিক, উদাসীন, কৈবল্যাত্মক 
ব্রক্মের সহিত এরূপ সম্বন্ধ সম্ভব নহে, আর তাহার নিকট 
হইতে এইরূপ পরম আশ্বাসবাণী অভয়বাণীও পাওয়া যায় না। 
যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পরম পুরুষ হইতে আমরা আসিয়াছি, 
ধাহার মধ্যে আমরা বাস করিতেছি, যিনি আমাদের পকল 
কর্মের অধীশ্বর, আমাদের আত্মার বন্ধু ও প্রেমাস্পদ তিনিই 
আমাদিগকে এইরূপ অন্তরতম ও আবেগপূর্ণ আশ্বাসবাণী 
শুনাইতে পারেন। আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমাদের 
সকল জীবন সকল অংশে তাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে, 
আমাদের হৃদয়কে তাহার সহিত একত্ববোধে, তাহার প্রতি 
গভীরতম প্রেমের একাস্তিক আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিতে 
হইবে, রূপান্তরিত ইন্দ্িয়গণের ভিতর দিয়া সর্বত্র তীহারই 
স্পর্শ লাভ করিতে হইবে, সঙ্কল্পে, জ্ঞানে, ইন্জিয়ে, প্রাণে, 
দেহে আমাদের সকল কর্ম আসিবে একমাত্র তাহার ইচ্ছা হইতে, 
তাহার প্রেরণা হইতে,_ইহাই “সততং মচ্চিত:” হওয়া । 
এই মার্গে অহংভাবের সম্পূর্ণ লয় হয়, অথচ ভগবানের সহিত 
গভীরতম মধুরতম ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। অতএব 
ইহা ব্ৰহ্ষের মধ্যে ব্যক্তিগত সত্তার নির্ব্বাণ নহে, পরস্ত অহং ও 
অজ্ঞানের নির্বাণ এবং তাহার ফল স্বরূপ ভগবানের মধ্যে 
বাস এবং আমাদের হৃদয় মনের সকল উচ্চতম আশা! 
আকাজ্ষার চরিতার্থতা__-এইভাবে চৈতন্তের রূপাস্তরের দ্বারাই 
পরমতম সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করা যায়। 


যদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে । 
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্াং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৪১১ 


স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। 
কর্তূং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোইপি তৎ ॥৬০ 


৫৯-৬০। অহঙ্কারং আশ্রিত্য (অহংভাবের বশে) ন 
যোৎস্তে (“আমি যুদ্ধ করিব না” ) ইতি যৎ মন্যসে ( এইরূপ 
যে মনে করিতেছ ) তে এষঃ ব্যবসায়ঃ মিথ্যা (তোমার এই 
সঙ্কল্প বৃথা ); প্রকৃতি: ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি (তোমার প্রক্ৃতিই 
তোমাকে তোমার কর্শ্মে প্রব্তিত করিবে)। হে 
কৌন্তেয়! মোহাৎ (মোহবশে ) যৎ কর্ত,ং ন ইচ্ছসি ( যাহা 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা (স্বভাবজাত 
স্বীয় কর্ম দ্বারা) নিবদ্ধঃ ( আবদ্ধ হইয়া) অবশঃ অপি তৎ, 
করিয্যসি ( অবশভাবেই তাহা করিবে )। 

নীচের প্রকৃতিতে অহংয়ের যে অজ্ঞানময় জীবন এবং 
মুক্ত জীবের তাহার নিজ সত্য অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে যে উদার ও 
জ্যোতির্শয় জীবন-_এই দুইটির পার্থক্যের উপরেই গীতা 
এখানে বিশেষ জোর দিয়াছে। সাধারণ মানুষ এই পার্থক্যটি 
বুঝিতে পারে না বলিয়াই প্রকৃতির দিব্য রূপাপ্তরের মর্শ্মটিও 
বুঝিতে পারে না। অর্জুন অহং ভাবের অজ্ঞানের বশেই যুদ্ধে 
বিমুখ হইয়াছিলেন-_তাহার আত্মীয় স্বজনকে বধ করিলে 
তাহার নিজের হৃদয় শূন্য হইবে, নিজের জীবন শূন্য হইবে 
অর্জুনের এই ভয় হইয়াছিল এবং তাহার অহন্কত অজ্ঞান 
মনের পাপ পুণ্য কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার দ্বারা তিনি 
তাহার এই স্বার্থপরতাকেই সমর্থন করিয়াছিলেন, অহংভাবে 
অন্ধ হইয়া জগতে ভগবানের মহতী ইচ্ছার মর্ম বুঝিতে পারেন 
নাই। কিন্তু তিনি যাহাই মনে করুন, তাহার প্রকৃতি 


৪১২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


তাহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিবে-_-এবং সেভাবে যুদ্ধ করিয়া 
তাহার কোন অধ্যাত্ম লাভই হইবে না--এঁ ভীষণ কর্শের 
ফলাফল সব তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, প্রকৃতির বন্ধন 
হইতে তিনি মুক্তি পাইবেন না। তাই শ্রীকুষ্চ তাহাকে এই 
নীচের প্রকৃতি হইতে উঠিয়া দিব্য চৈতন্তের মধ্যে সজ্ঞানে 
ভগবানের যন্ত্ররূপে যুদ্ধ করিতে বলিলেন। অজ্জুন এখন সব 
বুঝিয়াও যদি অহংভাবের বশে যুদ্ধে বিরত থাকেন তাহা 
হইলে তিনি যুদ্ধ এড়াইতে পারিবেন না পরস্ত আধ্যাত্মিকতার 
দিক্‌ দিয়া তাহার সমূহ অনিষ্ট হইবে। 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেইর্জ,ন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥৬১ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 
তৎপ্রসাদীৎ পরাং শান্তিং 

স্থানং প্রাপ্ন্যসি শাশ্বতম্‌ ॥৬২ 
৬১-২। হে অর্জুন! ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি 
(ঈশ্বর সর্ববভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ), [ এবং ] মায়য়া 
(নিজ মায়া দ্বারা ) বন্ত্রার্ঢানি (যন্ত্রারট পুত্তলিকার হ্যায়) 
সর্বভূতানি ভ্রাময়ন্‌ (সকল জীবকে ঘুরাইতেছেন )। হে 
ভারত! সর্বভাবেন (তোমার সত্তার সকল ভাবে ) তং এব 
শরণং গচ্ছ (তাহারই শরণ লও), [তাহা হইলে] তৎ প্রসাদাৎ 
(তাহার কৃপায়) পরাং শাস্তিম্‌ (পরম শাস্তি ) [ এবং] 
শাশ্বতং স্থানং ( শাশ্বত পদ ) প্রাপ্দ্যসি (প্রাপ্ত হইবে )। 
ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন এবং জ্ঞানেই 
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হউক আর অজ্ঞানেই হউক, জগতে ও আমাদের মধ্যে 
অবস্থিত এই ঈশ্বরের জন্যই আমরা জীবন ধারণ করি, কর্ম্ম 
করি। সর্বদা এই সত্য উপলব্ধিতে বাস করিলেই আমর! 
অহং হইতে মুক্ত হইতে পারি, মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে 
পারি। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ হইতেছে আমাদের প্রকৃতির 
সকল দ্বন্দ ও ভ্রান্তি হইতে আমাদের অস্তধ্যামী, সকল 
প্রকৃতির প্রভু এই ঈশ্বরের শরণ লওয়া, আমাদের 
প্রাণ, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, হৃদয়, বুদ্ধি সব লইয়া, আমাদের 
সমস্ত জ্ঞান, ইচ্ছা, কণ্ম লইয়া, সর্বভাবেন, তাহার অভিমুখী 
হওয়া । আর যখন আমরা সকল সময়ে সমগ্রভাবে ইহা করিতে 
পারি, তখন ভাগবত জ্যোতি, প্রেম ও শক্তি আমাদিগকে 
অধিকার করিয়া লয়, আমাদের আত্মা ও প্রকৃতিকে পূর্ণ 
করিয়া তোলে এবং আমাদের চারিদিকের সকল সংশয়, বাধা, 
ভ্রান্তি, বিপদের ভিতর দিয়া আমাদিগকে অমৃত ও শাশ্বত 
পদের পরম শান্তি ও অধ্যাত্ম মুক্তির মধ্যে লইয়া যায়। 


ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্াদ্গুহতরং ময়! । 

বিষ্ৃশ্টৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩ 
সর্ববগুহৃতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 

ইঞ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥৬৪ 

৬৩-৪। ইতি গুহাৎ গুহতরং জ্ঞানং (এই যে গুহ্থ হইতেও 

গুহতর যোগতত্ব) ময়া তে আখ্যাতং (আমা কর্তৃক তোমার 
নিকট উক্ত হইল), এতদ্‌ ( ইহা) অশেষেণ বিশৃশ্ত ( সম্পূর্ণরূপে 
পর্ধ্যালোচনা করিয়া) যথ! ইচ্ছসি তথা কুরু (যাহা ইচ্ছা হয় 
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কর)। ভূয়ঃ (পুনরায়) সর্বপগুহতমং মে পরমং বচঃ 
(আমার দর্বাপেক্ষা গুহতম পরম বাক্য ) শৃণু (শ্রবণ কর); 
মে দৃঢ়ম্‌ ইষ্ট; অসি (তুমি আমার অতিশয় প্রিয়), ততঃ 
(সেই হেতু) তে হিতং বক্ষ্যামি (তোমার মঙ্গলের জন্য বলিব)। 

গীতার এই যে শেষ কথা, পরম বাক্য-_ইহা এতক্ষণ যাহা 
বলা হইয়াছে তাহার সারসংক্ষেপ মাত্র নহে__ইহা হইতেছে সে 
সবকে ছাড়াইয়৷ এক অতি নিগৃঢ় নৃতন কথা। এই কথা 
শুনিলেই মনে হয় যে, এতক্ষণ ধরিয়া শিয্যকে এই পরম কথাটি 
শুনাইবার জন্যই প্রস্তুত করা হইতেছিল, বাকী যাহা কিছু 
তাহা হইতেছে ইহার জন্যই যোগ্য হইবার সাধনা মাত্র। 
গীতা তাহার শেষ পরম বাক্যটি দুইটি সহজ শ্লোকে ব্যক্ত 
করিয়াছে, আর কোনরূপ টীকা টিগ্ননী না করিয়া শিষ্তের মনের 
মধ্যে আপনি বসিয়া যাইতে ছাড়িয়া দিয়াছে__কারণ ইহার 
মধ্যে ষে মহান, উদার, অনন্ত শক্তি ও অর্থ নিহিত রহিয়াছে 
তাহা! কেবল ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ অনুভূতি উপলব্ধির 
দ্বারাই পরিস্ফুট হইতে পারে। 


মন্মন! ভব মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 

মামেবৈস্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫ 

দর্বরধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

মহং ত্বাং সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬ 
৬৫-৬। মন্সনাঃ মন্তক্তঃ মদ্যাজী ভব ( আমাতে মন দাও, 

আমার প্রেমিক ও ভক্ত হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর) 

মাং নমস্থুরু (আমাকে নমস্কার কর); মাম্‌ এব এম্যসি 
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(আমাকে পাইবে) তে সত্যং প্রতিজানে (তোমার নিকট 
সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ), [ কারণ ] মে প্রিয়ঃ অসি 
(তুমি আমার প্রিয়)। সর্বধশ্মান্‌ পরিত্যজ্য (সকল 
ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া) একং মাং শরণং ব্রজ ( একমাত্র 
আমারই শরণ লও), অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িস্যামি 
(আমি তোমাকে সমস্ত পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিব ), 
মা শুচঃ ( শোক করিও না)। 

গীতা বরাবর সুস্পষ্ট দার্শনিক ভিত্তির উপরে একটি 
মহান্‌ স্থনিদ্দিষ্ট যোগ পদ্ধতির বিকাশ করিয়াছে এবং 
সিদ্ধিলাভের নানা নীতি, সাধন, বিধি দিয়াছে_-এখন সহসা 
সে-সব যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিল, “এই যে সব ব্যক্তিগত 
প্রয়াস ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সাধনা, পরিশেষে এ-সবের 
কোন প্রয়োজনই হইবে না। যদি তুমি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের 
নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে পার, একমাত্র তাহার উপর নির্ভর 
করিতে পার, একমাত্র তাহারই নির্দেশ অনুসরণ করিতে পার, 
তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না। সকল সঙ্কীর্ণ 
নীতি ও ধন্মকে প্রতিবন্ধক বলিয়া বজ্জন করিতে পারিবে । 
ভগবানে হৃদয় মন সমর্পণ কর, তোমার সকল কম্মকে ভগবানের 
উদ্দেশে যজ্ঞর্ূপে উৎসর্গ কর, তাহার পর সব ভগবানের 
হাতে ছাড়িয়া দাও, তিনি তোমার জীবন ও আত্মা ও কর্ম্মকে 
লইয়া তাহার যাহা ইচ্ছা হয় করুন; মাহুষ অজ্ঞানে যে-সব 
নীতি ও ধন্মের অনুসরণ করে, ভগবানের ধারা যদি তাহার 
সহিত না মিলে তাহাতে শোক করিও না, বিষূঢ় হইও না। 
ভগবান তাহার পূর্ণ তম জ্ঞানে, শক্তিতে ও প্রেমে আপন ধারায় 
পুর্ণতম সিদ্ধি আনিয়া দিবেন।” ভগবান দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া 
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বলিলেন, “যত বাধাবিপত্তি ভ্রান্তিই আস্থক না কেন, নিশ্চয় 
জানিও যে, সব কিছুর ভিতর দিয়াই আমি তোমাকে পূর্ণতম 
দিব্য জীবনের দিকে লইয়া যাইব 1” 

যাহাতে ইহা সমগ্রভাবে হইতে পারে সেজন্য আমাদের 
সমর্পণও সমগ্র হওয়া চাই, কোন কিছু বাকী রাখিলে চলিবে 
না। আমাদের যোগ, আমাদের জীবন অবাধে ভগবানের দ্বারাই 
পরিচালিত হওয়া চাই ; ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণ 
ধারণাসমূহের দ্বারা তাহাতে বাধা দিলে চলিবে না। তাহা 
হইলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমাদের যোগ সাধনা গ্রহণ 
করিবেন এবং আমাদিগকে পরমতম অধ্যাত্ম সিদ্ধির মধ্যে 
তুলিয়া লইবেন, সে সিদ্ধি কোন মানসিক ধশ্ম বা আদর্শের 
সন্কীর্ণ সিদ্ধি নহে, তাহা অপরিমেয়, তাহা মনের অতীত । 

তাহা হইলে এইটিই হইতেছে গীতার সর্বগ্ুহৃতম পরম 
বাক্য যে, আত্মা ও ভগবান হইতেছেন অনস্ত, সকল ধর্ম হইতে 
মুক্ত, আর যদিও তিনি জগৎকে নিদ্দিষ্ট নিয়ম অঙ্থসারে 
পরিচালিত করেন, এবং মন্ষ্যকে তাহার জ্ঞান-অজ্ঞান, পাপ- 
পুণ্য, ন্যায়-অন্ায়, রাগ-দ্বেষ ও উদাসীনতা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি 
মানবীয় ধর্শের ভিতর দিয়া, তাহার শারীরিক, প্রীণিক, 
মানপিক, হান্দিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতি ও আদর্শের 
ভিতর দিয়া পরিচালিত করেন, তথাপি আত্মা ও ভগবান 
হইতেছেন এই সবের বহু উর্দ্ধে; আর আমরাও যদি সকল 
ধন্মের উপর নির্ভরতা বৰ্জ্জন করিতে পারি, এই মুক্ত ও শাশ্বত 
আত্মার নিকট নিজদিগকে সমর্পণ করিতে পারি, এবং 
নিজদিগকে তাহার দিকে সম্পূর্ণভাবে, অনন্য ভাবে 
মুক্ত রাখিতে যত্ব করিয়া, আমাদের মধ্যে ভগবানের জ্যোতি 
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ও শক্তি ও আনন্দের উপর নির্ভর করিতে পারি, নির্ভয় 
ও শোকশূন্য হইয়া কেবল তাহারই নির্দেশ গ্রহণ করিতে 
পারি, তাহা হইলে সেইটিই হয় সত্যতম মহত্তম মুক্তি এবং 
তাহাই লইয়া আইসে আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির পূর্ণতম 
ও অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধি। যাহার! ভগবানের নির্বাচিত, প্রিয়, 
কেবল তাহাদের সন্মুখেই এই পথটি দেওয়া হয়, কারণ 
তাহারাই তাঁহার নিকটতম; তাহারাই একত্বের জন্য এবং 
ভগবানেরই ন্যায় প্রকৃতির উচ্চতম শক্তি ও ক্রিয়ায় সায় দিতে, 
জীবচৈতন্তে বিশ্বভাবাপন্ন হইতে, আত্মায় বিশ্বাতীত হইতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ। 


ইদং তে নাতপস্কীয় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রীষবে বাচ্যং ন চ মাং যোইভ্যসুয়তি ॥৬৭ 
য ইদং পরমং গুম্থং মদ্তক্তেভিধাস্যতি। 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈধ্যত্যসংশযঃ ॥৬৮ 
ন চ তন্মান্মনুয্যেযু কশ্চিন্মে প্রিয়রুভমহ | 
ভবিতা ন চ মে তম্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি 1৬৯ 

১ ৬৭-৯। ইদং তে কদাচন অতপস্কায় ন বাচ্যং (তপস্তাহীন 
ব্যক্তিকে ইহা কখনও তোমার বলা উচিত নহে) ন অভক্তায় 
(ভক্তিহীনকেও নহে) ন চ অন্তশ্রযবে (শ্রবণে অনিচ্ছু 
ব্যক্তিকেও নহে ), ন চ মাং যঃ অভ্যস্থয়তি ( মানবদেহধারী 
আমাকে ষে দ্বেষ করে, অবজ্ঞা করে তাহাকেও নহে )। ষঃ 
ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা (যিনি আমাতে পরা ভক্তি করিয়া) 
ইদং পরমং গুহং মন্তক্তেযু অভিধাস্ততি (এই পরম গুহ তত্ব 

২৭ 


৪১৮ শ্রীমস্তগবদ্গীতা 


আমার ভক্তগণের মধ্যে ব্যাখ্যা করিবেন ) [ তিনি ] মাম্‌ এব 
এম্ততি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন), [ইহা] অসংশয়ঃ 
( নিঃসন্দেহ )। মন্গস্তেষু ( মনুয্যগণের মধ্যে ) তম্মাৎ কশ্চিৎ মে 
প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন ( তাহা অপেক্ষা অধিক আমার প্রিয়তম কর্ম্ম 
আর কেহই করে না) তক্মাৎ অন্তঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন 
ভবিতা ( আর পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়ও 
আর কেহ হইতে পারে না)। 
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ৷ 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০ 
শ্রদ্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্‌ 
প্রাপ্ুয়াৎ পুণ্য কর্্মণাম্‌ ॥৭১ 

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্ছিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রনফ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২ 

৭০-২। যঃ চআবয়োঃ ইমম্‌ ধৰ্ম্যং সংবাদৎ অধ্যেষ্যতে 
(আর যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন 
অধায়ন করিবেন ) তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্ট: স্যাম্‌ (তাহা 
কর্তৃক আমি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অচ্চিত হইব), ইতি মে 
মতিঃ (ইহা আমার মত)। শ্রদ্ধাবান্‌ অনসথয়ঃ চ যঃ নরঃ 
(শ্রদ্ধাবান ও অনুয়াশৃন্ত যে মানব ) শৃণুয়াং অপি (কেবলমাত্র 
ইহা শ্রবণ করেন) সঃ অপি মুক্তঃ (তিনিও মুক্ত হইয়া) 
পুণ্যকর্শণাম্‌ শুভান্‌ লোকান্‌ (পুণ্যকর্মকারিগণের শুভলোক 
সকল) প্রাপুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) হে পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেপ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৪১৯ 


চেতসা এতৎ শ্রতং কচ্চিং (তোমা কর্তৃক ইহ! একাগ্ৰচিত্তে 
শ্রুত হইয়াছে ত)? হে ধনঞ্রয়! তে অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টঃ 
কচ্চিৎ ( তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল ত)? 
অৰ্জ্জুন উবাচ 
নষ্টো৷ মোহঃ স্মৃতিল্বা ত্বৎপ্রসাদান্মযাচ্যুত। 
স্থিতোহম্টি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩ 
৭৩। অৰ্জ্জুন উবাচ__হে অচ্যুত, ত্বতপ্রসাদাৎ (তোমার 
কৃপায়) মোহঃ নষ্ট: (আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে) ময়া 
স্থৃতিঃ লন্ধা (আমি আত্মতত্ববিষয়ক স্মৃতি পুনরায় ফিরিয়া 
পাইয়াছি) গতসন্দেহঃ (আমার সকল সংশয় দূর হইয়াছে ), 
স্থিত: অন্মি (আমি স্ুস্থির হইয়াছি ), তব বচনং করিষ্যে 
(তোমার কথামত কাধ্য করিব)। 
সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যহং বাস্থদেবস্ পার্থন্য চ মহাত্মনঃ। 
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্‌ ॥৭৪ 
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্‌ গুহামহুং পরম্। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ 
সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥৭৫ 
রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমন্ভুতম্‌ । 
কেশবার্জুনযোঃ পুণ্যং হৃম্যামি চ মুহুনম্মুহুঃ ॥৭৬ 
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্ৃত্য রূপমত্যদ্ধুতম্‌ হরেঃ। 
বিস্ময়ো মে মহান্‌ রাজন্হৃয্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭ 


৪২০ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 
যত্ৰ যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণে! যত্র পার্থে? ধনুদ্ধর 
তত্র শ্রীবিজয়ে। ভুত্বা নীতিম্মতিন্মম ॥৭৮ 


৭৪-৭৮। সঞ্জয় উবাচ-_ইতি অহং (আমি এইরূপে ) 
বাস্থদেবস্ত মহাত্মনঃ পার্থস্ত চ (বাসুদেব ও মহাত্মা অজ্ভরনের) 
ইমং রোমহধণম্‌ অদ্ভুতং সংবাদম্‌ (এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত 
কথোপকথন) অশ্রৌষম্‌ (শ্রবণ করিয়াছি)। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ 
(ব্যাসদেবের অনুগ্রহে আমি ) এত২ পরং গুহৃং যোগম্‌ (এই 
পরম গুহ্য যোগ ) সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণা 
শ্রুতবান্‌ (স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকবুষ্ণের মুখ হইতে সাক্ষাৎভাবে 
শ্রবণ করিয়াছি )। হে রাজন্! কেশবাজ্ভনয়োঃ ( কেশব 
ও অজ্জনের ) ইমং পুণ্য অদ্ভুতং সংবাদং (এই পবিত্র 
অদ্ভুত কথোপকথন) সংস্থৃত্য সংস্বত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) 
মুহুর্,হঃ চ হয্যামি (ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হইতেছি)। হে রাজন্‌ ! 
হরেঃ (হরির) তৎ অত্যদ্ভুতং রূপং (সেই অতি অদ্ভুত 
বিশ্বরূপ) সংস্বত্য সংস্ৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে মহান্‌ 
বিশ্বয়ঃং চ (আমার অতিশয় বিস্ময় হইতেছে ) ; পুনঃ পুনঃ 
হস্তামি (আমি পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইতেছি )। যত্ৰ (যেখানে 
যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ( যোগের দিব্য অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ) যত্র ধনুর্দরঃ 
পাথ? ( যেখানে ধনুদ্ধর অজ্জুন ) তত্র শ্রী: বিজয়ঃ ভূতিঃ, ধ্রুবা 
নীতিঃ (সেইখানেই শ্রী, বিজয় এবং সম্পদ, আর সেইথানেই 
ন্যায় ও ধর্মের অক্ষয় নীতি) [ইতি] মম মতিঃ (ধ্রুব বিশ্বাস)। 

ইতি শ্রমন্থগবদ্গীতাস্থপনিষংস্থ ব্রহ্মবিগ্ভায়াং যোগশাস্তে 
্রীকুষ্ণাজ্ছুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ | 


ওঁ তৎসৎ গ্রীকৃষ্ণাপণমস্ত । 


